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আালরেন্ হার্নছার্ভ নোবেলের জন্ম বইভেদে, ১৬৩৩ সালে । উদ্ভব 
হিসেবে তাঁর বাবার খ্যাতি ছিল। ইচ্ছে ছিল, শৈশব থেকেই ছেনোকে [ভান 
মনের মত কয়ে মানুষ কয়বেন। বিস্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল আলফেেরা স্বাস্থ ২ 
তাই শিক্ষার প্রথম পাঠ তাঁকে দিতে হয় বাড়িতে খসেই গহ শিক্ষকদের কাছে । 
শয়ে ইজানয়ায়ং [বিষয়ে তিনি অধারন হরেন সেন্ট পটাল বৃ এখং শেষে 
মাঁকিন বৃত্তয়াশ্টোর় বিখ্যাত প্রবৃিবিজ্ঞনন জন খঁরকসনের অধইনে । 

বাধায় ছিল [ডিনামাইটের কায়খখানা । ভিনামাইটে বিস্ফোরক হিসেবে বাধার 
কযা হত তখন নাইমৌসিসায়িন নামে এক ধরনের রাসাযানক যোগ । অনজাফেড 
দেখলেন, অত্যন্ত বিচ্ফোরুক এই বক্তৃটি বহন করাই একটা বড় বুকমের সমস্যা । 
এতটুকু অসতক হলে নাইস্রোগ্সিসাতিনপূর্ণ ভিনামাইটে প্রায়ই [বিচ্ফোরণ ঘওগত। 
সমস্যাটি দয় কল্সায় জন্যে গবেহণায় হাত দিলেন তান । এবং শেষ পর 
আবিষ্ষায় করলেন নাইহৌিলারিনকে বাদ লাজিমাটি অথবা কাঠের দন্ডের 
সঙ্গে মিশিয়ে রাখা যায় বিচ্ছোয়ণের সম্ভাবনা কম থাকে । পাহাড় পরত 
ভেঙে পথঘাট করতে অঙবা খাঁনর কাজ চালাতে দয়কায় হত ভিনামাইট। 
ভিলামাইটেয় বিস্ফোরণে এতাঁদন কত প্রষিকই না সায়া গেছে। জ্যালফেডের 
আহিজ্কার এই সমস্যাটি দয় করল মলাতায়াতি । মানব কল্যাণে তায় খই জাবধান 
প্থিবীতে অস্পাদনেয় মধ্যেই তাঁকে বিখ্যাত করে ভুগল। পরধীকালে তান 
নানা রক বিস্ফোরক এবং বিজ্ফোরফের পলতে আঁবিজ্কায় কয়েন । 

বিস্ফোয়ক এবং বাকুয় তেলের খাঁন এনে দিল প্রচুয় অর্থ | অথ এল । 
কিন্তু জীবনে তিনি নচসপ্ম । না করলেন 'বিল্লে, না পেলেন মনের হত বন্ধু । 
কলে তাঁর মানসিকতার এক অন্ভৃত বৈপয়ীতা গড়ে ওঠে । নিকটজনকে তানি 
দেখতেন ঘণপা এবং বাকের চোখে আল মনে হনে ভাবতেন তাঁববাং মানবের 
কল্যাণ । 

অত পর্বে নধ্হই লক্ষ ভলায়ের একটি তহবিল তোর করলেন তাঁন। 
সেই সক্ষে একটি দলিল । দলিলে বলা হল, এই অর্থ খেকে যে সুদ পাওয়া 
বাবে তা দিয়ে প্রাতি বছর মানবকল্যাণে ধায় ভ্রেত্ঠ সহযোগিতা এবং জব্দানের 
নিদশন রাখবেন ভাবের প্রস্ফত করা হযে। বাধসাযিক সুদ লঙগান পঞ্চ অধশে 
বি বরে দেয়া পৃরুচ্ষায় দেওয়া হবে পাটি বিহয়ের উপয় । পদাণাহজজন, 
রসারান, চিঁকিঘদা অহং শানারাবজান। মানঘজাযোহ উদ্রেক করতে সক্ফম এহন 
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কোন শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল সাহিত্য কম" এবং শান্তি। এই পূয়ক্ফায়ই নোবেল 
পূয়ন্ফায় রাপে পারিগাঁণত হল। 

ঠিক হুল, পদার্থীবজ্ঞান এবং রসায়নের পস্কার় দুটি দেবেন সুইডিস 
আযকাডেমি অব্‌ সার়ান্সেস, শারীষ্প এবং 'চাকংসা বিজ্ঞানের উপর পৃয়স্কার 
দেওয়ায় দায়িত্ব রইল স্টকহোমের ক্যায়োলিনস্ফা ইননসাটিটিউটেয় উপয়। সাহিত্যের 
পগু়চ্ফারাটি দেখেন ল্টকহোদের জআ্যাকাভোম গধং শাস্তির উপয় পরক্কান প্রাপক 
€ক হবেন 'তা নিধাচিনের ভার ইল নল়ওয়ের লোকসভা কতক নিবাচিত পাঁচজন 
দেদলোর উপ । 

১৮৯৬ সালে নোবেল পয়চলাকে গমন কয়লেন। আর জানংরাচ্মি ১৮৯৭ 
গালে নোবেলের দাঁজিলটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে লঙ্ষে তাঁর আব্মীর়-্হজনয়া 
ক্ষুষ্থ হলেন। এ লিয়ে হথেন্ট বিতস্ডভা এবং আদালতও হয়। “কিন্তু শেষ 
গবন্ত হেয়ে গেলেন ভাঁরা ৷ খল্প ভিন বছয় পযস জুন, ১৯০৩ সালে স্থাপিত হল 
নোবেল কষাউণ্ফেশন । নোবেল পলস্ফারের প্রবর্তন হুল ১৯০১ লালে । ১০ 
ভিনেত্বর নোবেজের ম.ছ্যু দিবল। ঠিক হল, প্রাত ধছর় এই ১০ িসেক্ফর 
তারিখে প্রাপকদেষ হাতে নোবেল পূয়স্কার় তুলে দেওয়া হবে । সেই থেকে 
এই ধনয়ম এখনও বজায় রয়েছে । উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে পদার্থাবন্ঞানের় প্রথম 
গোষেল পর়ক্কাক়্াটি পেয়োছিলেন একস রশ্মির আবিজ্কায়ক ভিলহেলম কনয়া 
রয়েপ্টগেন। 

দাঁজলে বলা হয়েছে একমাতধ জীবত ভ্কৃতী জনের হাতেই যেন নোবেল 
পৃরল্ফা তুলে দেওয়া হয়। এবং একই বিষয়ের উপর প্ল্পক্ফার তিন জলের 
যোঁশ কাউকে হেওয়া হযে না। পরক্ষার় ঘোষণার আগে প্রতি বছর শরৎ কাঙ্গে 
গণ্থবীর [বাছা দেশের ৬৫০ জন বিশেহজ্ের কাছে পাঠান হয় অনুরোধ প্য। 
তাঁদের মধো থাকেন রয়েল নুইীভিল আ্যকাভোম অহ্‌ সায়াশ্সের সদল্যবন্দ, 
নোবেল কমিটির পদার্থবিজ্ঞান এবং রসারন শাখার সঙস্যবন্দ অতন্তৈ পদ্দার্থ- 
বিজ্ঞান এবং রসায়নে খারা মোষেল পরক্ফার পেয়েছেন তাঁরা, জুইডেনের আটটি 
বিদ্যাবদ্যাজয়ের পদারখবজ্ঞান এবং রসাফনল হিভাগের অধ্যাপকহূত্দ গং 
প-ছিহীর (হাহ দেশের চাঁজাশ খেকে পন্ডাশাট [বশ্বাহন্যালর এবং গবেষণা গাবের 
বাঁশক্ট বিজ্ঞানী । ও"'দের মলোনাত প্রাথ'দেয় মধ্যে থেকে পৃরস্কারের জন্যে 
নিায্নের দায়তজার প্রহণ কয়েন 'নোবেল কমিটি । “খুঘই শন কাজ,' অস্তব্য 
করেছেন নোবেল কছিটির জলেক সফল্য । “ডাতিস্মোর দিক ছিয়ে কে জেন্ঠতম 
নেটা ব্যাধ্যা করা শন্ত । অন্তখহ [বিষস্প পঞ্থ ঘেটা জামানের খোলা খাকে মেট 
হজ, বচ্চাই করে তদদযা, কে লর্থাহদিশ ভাবে এই পরদ্জারতি পেকে পরেন ।' 

বন্দ গ্রছে ১৯৩৪ খেকে ৬৬ লাজ, এই বায হতে 1বজজানে ধারা 
চর “র্যা বৃহ হয়ো, তাদের আবকানাই লযুতেশে বু ধরার জামা 


[পথ] 


করেছি। উদ্দেগ্য সাম্প্রতিক কালে যাঁরা পূরত্ফৃত হয়েছেন পাঠক পাঠিকাছের 
তাঁদের কানের সঙ্গে পারচয় করিয়ে দেওয়া । আধ্ানিক বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান 
এক বালনষ্ঠ পদক্ষেপ । কয়েকটি ছাড়া এই গ্রে নলিত বেশীরভাগ কনাই 
'দেল* প্রকার প্রকাশিত হয়েছিল । বর্তমান গ্রন্থে কিছুটা পাঁরাজিত করে সেই 
পচনাগলিও সংযোজিত হল । 

প্রসঙ্গরমে বলতে হয়, শৈব্যার প্রকাশক আমায় ল্দেহভাজন শ্রীরবীন বলের 
কাছে আমি কৃতজ্ঞ । তান নিয়মিত চাপ না দিলে রূনাগুলি হয়ত আমি 
ফেলেই রাখতাম । সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। এই সচ্ছে কলকাতার সাহা ইনসাঁটটিউট অব নিউারল়ায় ফাঁজকসের 
গসুগারিক শ্রীস্গভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও আমি খাখী। [বাতি সময়ে 
গ্রছটির উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি আমাফে সাহায্য করেছেন । 

পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। 


রবাস্্নগর দমরছিৎ কর 


ডানকুনি 
হুগলন 
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১৯৬৯ পালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিস্তাগে নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছেন মোট ছয় জন ৷ 


পদার্থ বিজ্ঞানে , মারে গেল-মান | পারমাণবিক 
কণার শ্রেণীবিভাগ, তাদের পারস্পরিক প্রতি 
ক্রিয়া এবং গঠন সম্পক্ষিত ব্যাখ্যা যোগানোর 
ব্যাপারে তার তত্ব এক অসামান্য উত্তরণ । 

রসায়নে; ডেরেক এইচ আর বার্চন এবং এড 
হাৎসেল। জৈবিক অপুর আকৃতি এবং গঠন 
বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে সাহায্য 
করেছে ভাদের 'কমফরমেশনাল থিওরি । 


চিকিৎস। বিজ্ঞানে ; মাকৃস ডেজভ্র,ক, আলফ্রেড 
হান্ধলে এবং সালক্কাদোর লুিস্বা। তাদের 
গবেষণ। প্রমাণ করেছে, বংশগতির মুখ্য মাস্ক 
“ভি এন এ' অথবা "আর এন এ+ । 


পঙ্গার্থ বিজ্ঞান 


কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানীর ভূমিকা যেন জ্যোতিষীর যত / গবেষণা বলতে 
লাধারণ মানুষ (বাবে জটিল হস্তরপাতি । সেই সব হস্্রপাত্ির সাহাযো চলবে 
নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা । তারপর লিদ্ধাস্ত। আর সেই লিদ্ধান্থ থেকেই 
তো সৃষ্টি এক একটি তথ্থের | 

অদ্ভুত ব্যাপার এই, বিংশ শতাবীর পাছপীঠে দান্ধিয়ে এমন কিছু কিছু 
পদবার্থবিজ্ঞানীর আমর! সাক্ষাৎ পাই, ধাদের কাছে গবেষণাগার বলতে ছোট্ট 
একটি ঘর। একটি টেবিল এবং একটি চেয়ার । আর সেই চেয়ারে বলে 
টেবিলের উপর রাখ! কাগজে ছক প্রাক এবং অন্ধ কষা। এই ছিল ডাদের 
গবেষণার পদ্ধতি! সেই ছক এব অগ্ষের কাঠামোয় তারা হি করেছেন 
যুগান্তকারী এক একটি ততন্ব। ঠিক ঘেন জ্যোতিষীব হত ব্যাপারটা । হা, 
পদার্থবিজ্ঞানের অজান! ঘটনাবলী কী হতে পারে, সার্থক জ্যোতিযের যতই 
আগ বাডিয়ে বলে দিতে সঙর্থ হয়েছেন ভারা। তত্ব তৈরি করেছেন জাগে, 
তত্বের প্রষাগ পাওয়। গেছে পরে। 

যেমন ধক্ধন আইনস্টাইন । ১৯৯৫ সাজে শুধু অন্ধ এবং ছক কষে লি 
করলেন তিনি তার আপেক্ষিকবাদ । এই তত্বে বল! হলো, আলোক রশি 
মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রভাবিত হয় । সাধারণ অবস্থায় আলে! লরল রেখায় 
গমন করলেও, মাধাকর্ষণের টানে তার গতিপথ বকে বায়। প্রচলিত 
বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণপায় এ ধরনের তত অনেকের কাছেই 'অবিশ্বাশ্ত বলে যনে 
হয়েছিল । প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় সইতে হয়েছিল আইনস্টাইনফে | ধদিও 
পৰীক্ষাঙলগক ফলাফল ছাড়াই এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় ছিলেন তিনি । এই তত্র 
বাস্তবত। প্রমাণ করার ঝন্ে বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা! করতে হয়েছিল ১৯১৯ পর্যন্ত 
ওই বছর আর্থার এভিংটন প্রষাণ করলেন, আইনস্টাইন যা বলেছেন, লেট 
ঠিক । ধরুন লুই সত ব্রগলির কখা। তিনিও ওই কাগজ পেনসিলের নাহাহ্যেই 
একটি তঝ দাড় করান। এই হছে বল। হয, শুধু আলো! এবং শষ নয়, লাধারণ 


বন্ত বলতে আমর] ঘ। ববি, তাঁর মধোও তরজ হ্রিকারী ধর্ম বর্তমান! অর্থাৎ 
বন্তও তরজের মত আচরণ করতে পারে । তথ্যটি আবিষ্কারের তিন বছর পর 
ভার বাস্তবতা প্রমাণ করেন সি জে ভেভিসন এবং এল গেরষার । ভলভগ্যাং 
পাউলি নিউউইন কণার খআত্যিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্ৎবাণী করেছিলেন, পি এ এফ 
ভিরাক্ষ বলেছিলেন আযাট্টি-পারটিকল্‌ বা প্রতি বস্তকণার সম্ভাব্যতার কথা । 
অধবা এইচ ইউকাওয়ার তত্বে পাই মেনন নাষক পারমাণবিক কণার বাত্তব 
স্ূপ। সবই তো প্রায় জ্যোতিষী গণনার মত। “এমনটি হবে'--€রা1! বলেছেন 
আগে। এবং তীদের ধারণ! যে সত্য পরবর্তীকালে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে । 
বল বাছুলা, পদার্থ বিজ্ঞানে অলাধারণ কৃতিত্বের দরুন ১৯৬৯ সালে ধিনি 
নোবেল পুরস্কার অর্জনে সমর্থ হন, গবেষণার এই ধার তার ক্ষেত্রেও গ্রযোজা । 

নোবেল পুরস্কারের কথা যখন ঘোষণা! করা হলো, মারে গেল-মানের তখন 
বয়েস চক্মিশ বছর মাত্র। ক্যালিফোলরিয়া ইনসটিটিউট অভ টেকনোলজির 
পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক । ইতিমধ্যে বিশ্ববিশ্রত। নোবেল কমিটির 
প্রতিবেদনে বল! হয় বিক্ষিগ্তভাবে এ পরধস্ত ঘে নব পারমাণবিক কণার সন্ধান 
পাওয়া গেছে, গেল মানের তত্ব এব বিশ্লেষণ তাদের শ্রেণী-বিভাগ করতে 
লাহাধা করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পারমাপবিক কণার পারস্পরিক প্রতিক্ষিক! 
এব, সম্পর্কের উপর নতুন ভাবে আলোকপাতও করেছেন তিনি। এই 
অলামান্ত কৃতিত্বের জন্যেই মারে গেল-মানকে নোবেল পুরস্কারে বৃত কয়! হলে । 

গেল মানের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর একটি স ক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
ড" জেরান্ড এল উই্ক্‌ প্রথাত বিজ্ঞান-পত্রিক1 “নিউ সায়ানটিস্ট'-এ। গ্রবন্ধটির 
শিয়োনাম “স্ট্রেঞজনেস, কোয়ার্কস আ্যাণ্ড এইট ফোন্ড, ওয়ে” । "নিউ লায়ানটিস্টের 
৬ নভেম্বর, ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ভ উইক্‌ মন্তব্য করেন, গেল- 
মান সম্পর্কে নোবেল কমিটি থে বিশেষণটি আরোপ করেছেন, সেট বিশদ কর। 
দরকার । গেল মানের কৃতিত্ব, "্ট্র.ফোর্স' বা প্রবল বল লমদ্ধিত ক্ষেত্রে ষে সব 
পারষাণবিক কণ! বিক্রিদ্বা করার ক্ষমতা রাখে, তাঙগ্গের তিনি চিহ্ছিত করতে 
লঙ্থ ছয়েছেন। তার তঙ ওই সব কণিকার লংগতিপূর্ণ চরিত্র বা “সিমে 
লম্পর্ষে বলিষ্ঠভয় ব্যাখ্যা ভুগিস্থেছে । সন্ধান দিতে সমর্থ হয়েছে গঙ্গা 
মাইনাল' নামক এক ধরনেক় পারমাণবিক কণার । +7515 ০ 25 
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"্মাবিফারের পুরে একশ'রও বেশি পারমাণবিক কণার সন্ধান দিয়েছিলেন 
বিজ্ঞানীরা । গেল-মঘাঁনের তত্ব ওই অব কণাষের খে বিভাগ করছে সমর্থ 
হুয়েছে। এই ভ্রেখী-বিতাগ পরে অনাবি্ক্িত পরমাখবিক কথায় অস্তিত্ব এবং 
তাদের অজ্ঞাত চরিত্র সম্পর্কে ভবিস্ততবাণী করার পথ দেখিয়েছেন । 

প্রশ্ন এই, “ট্রংফোস' বা পরল বল হলতে আমর কী বুঝি? পারমাণবিক 
কণ। বলতেই ব! কাছের যোবায় 1 এবং সব চেয়ে বড় কথা, আষ্টমার্গের নঙগে 
পারষাণবিক কণাগুলির সম্পর্কই বা কী? 

পদ্দার্থবিজ্ঞানীর। ঘনে করেন, বিশবতদ্ধা্ডের তাবৎ বন্ধ কণ। থেকে গরু 
করে গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির নতি, সবপাস্তর, কার্ধকারণ খাব, দংলের ফুলে কাজ 
করে চার রকম বল ব!ফোর্স। এরা হলো, যাধ্যাহর্ধণ, উইক ফোর হা ছর্খল 
বল, ইলেক্ট্রোমযাগনেটিক বা! তড়িৎ চৌত্বক বল এব ট্টরংফোর্স বা প্র্থল 
যল। বিভি্জ বন্বর মধ্যে পারস্পরিক ঘে আকর্ষণ বল কাজ কয়ে তাকে 
বল! হয় মাধ্যাকর্ষণ। এই বল আছে ফলেই, একটি ঢিলফে উর্ধাকাশে উৎক্ষেপ 
করলে আবার তা পৃথিবী নুফ্ধে দেছে আলে। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষম্ছের 
আবর্তন থেকে শুরু করে সমৃজের বুকে জোয়ার কাট! কৃটি-_মাধ্যাকর্ধণ বলই 
এ অবের জন্ত দায়ী। বঙদিও চারটি বলের মধ্যে মাধাকধণ বলই ভুর্ঘলত্তম | 
বিছযুৎ এব চৌন্বক শত্কির পারস্পরিক সমন্বয়ে থে বলের করি তাঁকে বলা 
হয় তড়িৎ-চৌম্বক বল। বলো, বেতার তর এত্ত ক্র পেছছলে এই 
বলটি কাছ করে। আবার থে বলের প্রতিজিয়ায় কোন মৌলিক পবার্থ 
স্বত ক্ষুর্তভাবে কিছুটা! শক্কি করণ করে স্থিতিষীল ছোজিক পছার্খে রপান্বনিত 
হয়, তাকে ধলা হয় “উইক ফোর্স' বা ভুর্বল বল। 'শ্বমন ধরন, খোবিয়াষ 
থেকে বিটা রশ্সি ব ইলেকউ্রন করিত হয় এব "সই ক্ষর্ণর কলে থারিয়াষ 
রূপান্তরিত ছয়ে তৈরি করে এক ধরনের আইলোটোপ। পাম প্যালাভিয়াষ। 
কুর্বল বলের দরুসই এমনটি ঘটে থাকে । 

তুলনায় স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বলের ক্ষষত। দবচেয়ে বেঈী। এই বলটির 
অস্তিত্ব এক মাআ পরষাণুর নিউক্লিয়াসের অভান্তরেট ধর] পড়ে । এই বলের 
প্রভাবেই নিউক্রিয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে খাকে প্রোটন এবং নিউউন কণা। 
নব কয়টি বলের যধো এটিই প্রবলগ্তয বল। পারমাণবিক শক্ষির বুজে এই 
বঙটিই কাজ করে। 

স্বতংলিদ্বের যতই এক লবগ্ন ধরে নেওয়া হয়েছিল, পরহাগুই পদার্থের 


৬ 


অভির অবস্থা । পরমাণুকে কখনও ভাঙ্গা হায় না। এবং ভাঙলে পদার্থের 
ফোন অন্থিত্ব বজায় থাকে না। পরবর্তাকালে জান! গেল, এই তথ্য ভুল। 
জান। গেল, পরমাণু পদ্দার্থের অখণ্ড দশা নয়। আরও ক্ষুত্র ক্ষুপ্র কপিক] দিয়ে 
তৈরি মৌলিক পদার্থের এক একটি পরমাণু । এই কণিকারা ছলে ইলেকট্রন, 
প্রোটন এব নিউট্রন। ইলেকট্রন খপাত্মক বিদ্যুত্ধর্মী কণা। এর ওজন 
আছে, নির্দিষ্ট আধান আছে। পরমাণুর চেহারাটা মৌর মণ্ডলের মত। 
পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্ষিয়াস। যেমন সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে থাকে সৃর্ঘ | 
সুধকে কেন্দ্র করে যেমন গৃহুগুলি পরিক্রমণ করে, ঠিক তেমনি নিউক্রিয়াসকে 
কেন্দ্র করে নিউক্লিয়াসের চার পাশে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন । প্রোটন এব 
নিউউইন থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে । প্রোটনে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান। 
তুলনায় নিউট্রন বিছ্যাৎ নিরপেক্ষ কণ।। ইলেকট্রন প্রোটন এব নিউট্রনের 
ওজন আছে। ইলেকট্রন, প্রোটন এব নিউট্রন-_-এদের সবাইকেই বল হয় 
পারমাণবিক কণ! | এই লব কণা আবিষ্কারের পর, বিজ্ঞানীরা মনে করলেন, 
বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের তাবৎ “মীলিক পদার্থ সষ্টির পেছনে কাজ করে এই তিনটি 
কপ|। নিদিষ্ট সংখাক ইলেকট্রন, প্রোটন এব নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি হয় এক 
একাট্টি মৌলিক পদার্থ । 

কিন্ত, না। বস্ত জগতের মুল উপাদান যে শুধু ইলেকউন, প্রোটন এবং 
নিভউ্ন নয়, সেটা জান। গেল পরে । ১৯২৭ সালে 'নাবেল বিজ্ঞানী পি এম 
ভিরাফ তাত্বিক বিশ্লেষণের সাহাঘো প্রমাণ করলেন, পরমাণুর মধ্যে আরও 
এক ধরনের কণা থাকা সম্ভব । যার ভর ইলেকট্রনের ভরের অন্ুদ্ধপ। যেটুকু 
অমিল সেট। হলো ইলেকট্রনে থাকে খণাত্মক বিছ্যাৎ আধান, কিন্ত ওই শেষোক্ত 
কণায় থাকে ধনাগ্ষক বিছ্যাৎ আধান। চরিতে এই কণ! যেন ইলেকট্রনেরই 
প্রতিবিত্ব। ভিরাক এই কণার নাম দিলেন 'জ্যার্টিপারটিকল্‌ বা প্রাতি 
পারমাণবিক কণা। 

ভিরাকের তত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর পদার্থবিজ্ঞানী মহলে তুমুল বিতর্কের 
ঝাড় উঠেছিল। অনেকে তখন মস্তবা করেছিলেন, ভিরাকের এই ধারণা 
একটা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। কিন্ত ১৯৩১ সালে বিতর্কের উপর বনিক! 
পড়লে। । ওই বছর প্রত্যক্ষ পরধবেক্ষণের সাহাযো যাফিন বিজ্ঞানী কার্ল 
আ্যান্ভারলন প্রমাণ করলেন, ভিরাক ভুল করেন নি। ইজ্ছেউ্রনের প্রাতি- 
পারমাণবিক কণার অস্তিত্ব মিথ্যে নয়। এই কণাটির নাম দেওয়! হস্ক 
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পজিন'। পরবতাঁকালে আরও একাধিক প্রতি-পারযাখখিক কখা ব্যাবিতত 
হয়েছে । দেখা গেল প্রোটনেরও প্রতি-পারমাণবিক কণ। আছে। ধায় নাম 
রাখা ছলো 'জ্যার্টি প্রাটন' । প্োটনে থাকে ধনান্ক বিছ্বাৎ আখান, আর 
আার্টিপ্রো্টনে থাকে খণান্ক বিদ্যুৎ আধান। পাওয়া গেল ত্যান্টি- 
নিউইউন এবং আরে! নানা রকষ আযান্টি-পারটিকল্‌। 

বন্তত পরমাণু যে অখপুণীক্ব নয়, সে সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষালন্ধ প্রমাশাট 
দাড় করান প্রখাত বুটিশ বিজ্ঞানী আরনেস্ট রাফারফোর্ড । সেটা ১৯১১ লাজ। 
ওই বন্ধর নিজের গবেষণাগারে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, পরমাধুষ 
কেঙ্জরে আছে নিউক্রিয়াস। আর সেই বিউক্লিয়াসকে কের করে তার চার 
পাশে পরিক্রমণ কবে ইলেকউন কণা । পরবর্তীকালে গেখা গেল নিউট্লটিয়ালও 
“একম্‌ অন্ধিতীয়ষ নয়, শিউক্রিয়ালের মধ্যে থাকে 'আরএ ছু ধরনের কগা। 
প্রোটন এব নিউটন । এবং অবশেষে আবিষ্কৃত হলো, প্রোটন এবং নিউট্টনও 
(মীলিক কণ! নয়। এর! ষ্ঠ হয়েছে আরও নানা রকম কণার মিলশে। তাদের 
বল) হুমম ষৌল কণা অখব। 'এলিষেন্টারি পারটিকগ্‌্স' । উল্লেখ কর! ষেতে 
পাব গত কম্েক দশকে একশ'রও বেশি মৌলিক কণ। আবিষ্কৃত হয়েছে। 

এই আবিষ্কার পদাখথবিজ্ঞানীদের কৌতুহলী করে তুললো । প্রশ্ন উঠলে। 
তখন এই বদি 'আবস্থ! পিয়ে পাভায়, অথখ্ডের মাঝখানে হি খাকে হলের 
অন্তিত্ধ, তাহলে মূল অন্তিত্থটির ব্বরপটি কেষন পীড়াবে? ইপেকউদ থে 
মৌগলক কণা, তাকে ভা বায় না, এটাই প্রহ্থাণিত হলো! । কিন্ত প্রোটন 
এব নিউট্রন? 'থব। অস্কুক্ূপ অন্ত কোন কপাসস্থাদের আমরা অখগুনীক্ 
ণয় বলে ছেখতে পাচ্ছি, তাদের মূল স্বরূপট্টি কমন? এখন কি কোন 
খঅখপুনীয় কিছু অ বিষ্ষার করাযায় না ধাকে পাষনে রেখে আমর! বলতে 
পারি-ই্যা, এই হলো সৃরীর আদি ম্বরূপ। একম্‌ অধিভীয়ম্‌? এই একম্‌ 
'অন্বিতীয়ম থেকেউ বিশ্বত্রঙ্ধান্ডের তাবৎ বন্ধ জগৎ স্ব হয়েছে? 

হা, উত্তর একটা পাও গেল। উত্বর দিলেন ছঙ্ন। ১৯৯২ লালে। 
ওছের আধো এক জন যারে গেলমান। কাালিকোনিয়া ইনপটিরিউট 
অভ টেকনোলজির অধ্যাপক । অপর জন তেল-আতিন বিশ্ববিভালগের বিজ্ঞানী 
ইউভাল দেষান। ১৯৬২ সালে তার! পৃথক পৃথক ভাবে একটি তথ দাড় 
করালেন। এই তত্বে বলা হলে, প্রোটন এবং নিউইউনের হও কণার 
মখাতঃ ভিন রকম মৌলিক কণ। দিযে তাঁর । গেল-যান কণাগুলির নাথ 
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রাখলেন “কোয়ার্কল'। ভর হতে কোয়ার্ফল লরলতম যৌল কণ!। বলা 
বাছঙা এদের যধো আযাঁটি-কোর়ার্কলও পড়ে । 

উল্লেখ করা যেতে পাঁরে, কণ। পদার্থবিজ্ঞানীর! পারষাশবিক কখাগুলিকে 
ব্যাপকভাবে ছুটি শ্রেনীতে ভাগ ফরেছেন। একটির নাম 'ছাস্বনস'। প্রোটন, 
নিউট্রন, প্রতৃতি এই হ্বা্রনল' শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । এই সব কণ! 'ট্টংক্োস 
ব1 প্রবল-বলের সান্িধ্যে প্রতিক্রিয়া করে । হ্বিতীয় শ্রেণীটির নাম 'লেপটনস' | 
এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ইলেকইন এব. ইলেকই্রন-নিউদ্রিনো, মিউওন এবং 
মিউওন-নিউট্টরিনো , এবং এ ছাড়া এদের চারটি জ্যার্টি-পারটিকল। প্রবল- 
বল জনিত ক্ষেত্রের মধ্যে লেপটন কণার! কোন পারষাণবিক প্রতিক্রিয়া করে 
ন1। প্রতিক্রিয়া করে তড়িৎ চৌশ্বক বলের লান্লিধ্যে । 

বিজ্ঞানীরা অবস্ত আরও ছুই রকম কণার সন্ধান দিষ্সেছেন, তত্বের উপর 
নির্ভর করে। এরাও লেপটনেরই মত। স্ট্রং ফোর্স-এ নিক্ষিয়। এরা হলে! 
ছুই রকম নিউট্রিনো। এর| সট্রংফোর্স এবং ভড়িৎচৌত্বক বল কোনাটির 
ঘারাই প্রভাবিত হয় না। একমাত্র ছুর্বল-বল বা! উইক-ফোর্সের যখ্যে 
পড়লে এর! প্রতিক্রিয়া করতে পারে । 

বিজ্ঞানীর! মনে করেন, লেপটনর! মৌল-কণ! । যেমন ধরুন, ইলেকইন | 
প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করেও (ঘ! পারটিকল্‌ আযকসেলেটার বা স্বারক 
হস্ত্রের সাহাঘো কর? ছয়ে থাকে ) ইলেকইউন কণাকে ভাক্ষ। লন্বব হয় নি। অমন 
অবস্থাভেও ইলেকট্রন কণার এক বিন্দু আধানের মতই আচরণ করে। 
তাদের ভেতরে অন্য কোন সামগ্রী আছে বলে দেখা যায় নি। 

তুলনায় হ্াদ্রন কণাদের গঠন ভঙ্গিমাকে জটিল বলেই মনে হয়েছে। 
প্রথমত , এর] আয়তনে লেপটনের চেত্ে অনেক বড়। এক একটি হান 
কণার বাস ১*১৩ সেন্টিমিটার । ছিতীক়ত , প্রোটন এব স্দা্টি-প্রোটন 
ছাড়া অবশিষ্ট হাড্রন কণাদের অত্তিদ্ব খুবই অস্থায়ী । জ্বতঃস্কর্ভভাবে শক্তি 
ক্ষরণ করে তার! ক্বপাস্তরিত হুক্স নানা! রকষ কণাম্ব। এদের মধ্যে আছে 
ইলেকইন, নিউট্রিনো, ফোটন ( আলোক কণ! ), প্রভৃতি । 

ছাহনফেও আবার শ্রেণী বিস্তাস করা হয়েছে। মোট তিনটি শেধী। 
হার বলা হচ্ছে এক একটি পরিবার । পরিষারগুলির নাম বেরিওনস্‌, আযার্টি- 
যেরিওনস্‌ এবং ফেলনস্‌। বেরিগুন পরিবান্ের যধো পড়ে প্রোটিন এবং 
লিজীন। যেগন এর মধ্যে পাইওন প্রভৃতি কণার! দন্ত ক্ষ হয়েছে । 
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এই সব কণার বৈদ্যাতিক আধান্রে দশা বা “চার্জ স্টেট'-এর কখ। করন! 
করে স্থান কাছের তিনটি সংখ্যার ছারা প্রকাশ করা ছয়ে থাক্ষে। কেন্রিগর” 
“নস ক্ষেত্রে এই লংখ্যাটি হল +১, আাি-বেরিখনের ক্ষেঅ -১ বং 
হেলনের ক্ষেন্তে 0 ( শৃক্ত )। 

কাক্রনগুলিকে পৃথক করা হলে! ব্বার এফ ধরনের ছোট ছোট পরিষার 
হিসেবে । যাদের নাম দেওয়া! হলে! “চার্জ যালটিপ্পেটস' । ধরে নেওয়া! হলো 
প্রতিটি যালটিপ্লেটের যখ্যে থাকছে এমন ধরনের কণা, ঘ্বাদের ভর ফোটামুটি 
ভাবে সমান । এবং সমস্ত ধর্ম, ধেষন আবর্তন-বেগ শক্তি প্রভৃতিও হবে একই 
বকম। একমাত্র তড়িৎস্জাধানের দিক দিয়ে তার! একে অন্ত খেকে পৃথক ছতে 
পারে । এক একটি ষালটিগ্সেটের সংগ্ সংখ্যা এক, চুই, তিন অথব। চারও 
হতে পারে। হেমন ধরুন প্রোটন এবং নিউট্রন । অই হুইটি কণা মিলিত 
তাবে তৈরি করে একটি “ঘালটিগ্লেট' । খাকে 'ভাবলেট'ও বল! হায।। আধার 
শাইওন বলছে বোাবে একটি “প্রপলেট' । 

১৯৬২ লালে মারে গেল-যাঁন এবং ইসউভাল নেমান পৃথক পৃথক 
ভাবে উপস্থাপন করলেন আর এক ধরনের মালটিপ্লেট হাদের বলা হলো 
'কুপার-মালটিপ্রেটল' । আবলে যালটিপ্সেটগুলিকেই নড়ুন ভাবে বিস্তাল 
করলেন তার! ক্থপার মালটিগ্জেটে ছিলসেবে। একজে হ্যাক্রন কপাছের 
লমখর্মীগ্ুণ ছাড়াও, তাদের পারস্পরিক তড়িৎ আধান এবং পৃথক পৃথক ধর্ষের 
কথাও খরা হলো । এ ধরনের ভোদী বিল্লাপ করতে গিগ্সে ধরে নিতে হয় 
আটটি “ফোকাস্টাম নাম্বার' বা কোক্াস্টীম লংখা।। বাছের ওর! বললেন 
'এইট ফেন্ডি ওয়ে বা অষ্টমার্গ। যৌল-কপাদেব দম লাখন করতে গিয়ে এই 
ধনের করনাকে গেল-মান তুলনা করেন বৌদ্ধ শান্তর লেই অউমার্গেরই 
সঙ্গে। সেই আটিটি উপদেশ । ভিস্ছদ্ের প্রতি শুগধান বৃদ্ধের উপছেশ , 
হে ভিন্ছ্যৃন্দ, ঘষে আটটি পথ অবলত্বন করলে দায় পরম সত্যে উপনীত হয় 
এবং মোক্ষ লাভ করে ভারা হলো শখ াকাঙ্খা, লৎ চিন্তা, বত বাকা, সং 
কর্থ, লৎ জীবন, সং ডেটা লৎ ফন এবং লং অভিনিবেশ। গেল-মান এবং 
দেমানের এই ষ্টমার্গ তত্ব গলে তূলতে লাছাতা করেছেন “লি গ্র.প? (96 
020 ) এবং লি বীজগণিত । এরই বীজগণিতের আবিষর্তভা নরওয়ের 
গণিস্তক দোফাল লি ( ১৯ শতাবী )। লি গ্র,.পের থে অংশ অটার্গ তত্ব তৈরি 
ফিরতে আহাধা কষেছে ভার নাষ 95003) ম্যাহিকল। এই ছত্বে বলা হলো 


যাবতীয় হাড় কণা 50003) গ্রুপের দ্বারা স্থচিত করা সম্ভব৷ প্রতিটি 
পরিধারে থাকবে একটি, তিনটি, ছয়টি, আটটি, দশটি অথবা তারও বেশি 
ভিন্ন তির কণা । বল! হলো, “এউ্ট ফোল্ড ওয়ের' মধ্যে সমস্ত হ্থাদ্রন কণ। 
পড়বে । এবং তাদের প্রত্যেকের ভর হবে সমান । বলা বাহুল্য, “সমান? 
শষটির সামনে পরে প্প্রায়ণ কথাটা জুড়ে দেওয়ার অবশ্ত প্রয়োজন 
হয়েছে। 

১৯৬২ সালে এই অষ্টমার্গের উপর নির্ভর করে গেল-মান এবং জর্জ জিবিগ 
(2518 ) পৃথক পথক ভাবে নতুন একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। 
এই প্রস্তাবে বলা ছলো৷ াবতীয় হ্যাড়ন এমন তিন রকম কণা দিয়ে তৈরি 
চরিত্রের দিক দিয়ে যারা অনেক বেশি মৌলিকত্ব দাবি করতে পারে । গেল- 
মান এই কণাগুলির নাম রাখলেন “কোয়ার্কল? । ধরে নেওয়া হলো কোয়ার্কর। 
ঠিক প্রোটন, নিউট্রনের মত মামুলি পরিবার তৃক্ত নয়। কোন্নার্কদের নিজন্ব 
একটি পরিবার আছে। এই পরিবারে আছে তিনটি কোয়াক । অবন্ঠ 
মেই সঙ্গে তিনটি আ্যার্টি কোয়ার্ক সমস্থিত অপর একটি পরিবারের কথাও এই 
নঙ্গে ধরে নেওয়া হলো । 

ঠ্যা, সবই তত্বের ব্যাপার | পরীক্ষা! লন্ধ প্রমাণ নেই | প্রমাণ একমাক্ 
'আক্ষিক যুদ্কি। 

কিন্ত প্রশ্ন দাড়ালো কেমন দ্রাডবে এই কোয়ার্ক কাদের চরিঅ ? 

এই প্রপ্নের উত্তরে বলা হলো, "কায়ার্কের চরিন্্র বিচিত্র । প্রধানতম চরিজ 
তাদের বৈদ্যুতিক আধানের ব্যাপারটা । এতদিন আধান সমন্বিত যে সব 
কপাদেব বিজ্ঞানীর! পধবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, দেখ! গেছে তাদের 
'আধানের পরিমাণ হয় একটি ইলেকট্রনের আধানের সমান অথব1 একটি 
ইলেকট্রনে ঘতটা আধান থাকে তার ২, ৩ প্রস্কৃতির গুণিতক । সেখানে 
ভগ্রাংশ পরিমাণ আধানের ঘ্বন্তিত্ব ধরা পড়ে নি। কিন্ত কোয়ারক কণায় 
ইলেক উনের ভগ্নাংশ পরিমাণ আধানের অন্তিত্বের কথ। ধরে নেওয়া হলো । গেল- 
মান তিনটি কে।য়ার্ক কণাকে চিন্থিত করলেন ই রেজী ভাষার তিনটি বর্ণের 
দ্বারা । এরা হলো! ৪, এ এব ৪1 0 বলতে 0, 0 বলতে 00 এবং 5 বলতে 
ধরে নেওয়া হলে। 5146 ৪5৪. অর্থাৎ কণাগুলি ওই ভাবে অবস্থান করে। 

গেল-মান বললেন, এই তিনটি কফোয়ার্ক কণ! ছ্গিয়েই তৈরি যাবতীয় 
কান কণা । বললেন, মেসন কণ! তৈরি একটি কোয়ার্ক এবং একটি জ্যার্টি 


টড 


কোয়াকণ্ঞর সষন্থয়ে। লমন্ত বেরিগুপ তৈরি হয়েছে তিনটি কোয়ারফের 
ফিলনে। জ্যার্টি-বেরিওনন্‌ সৃষ্টির মূলে রঙ্েছে তিনটি আ্যাটি কোদ্ধার্ক কণা £ 
গেল-যানের এই তত্ব ওই সময় পর্বস্ত আবিষ্কৃত ধাবতীয় ছাত্ন কণার চাই 
রহুম্তুকে ব্যাখ্যা করতে নম হয়েছিল । 

আগেই বলেছি, যাবতীয় হান কাকে তিনটি পরিবারে বিভক্ত কর? 
হয়েছে । বেরিওন্ন, আ্যা্টিবেরিওন্স এবং মেসন্স, এব এদের চার্জ-স্টেট 
বা বৈছ্যাতিক আধান-রূপটি প্রকাশ কর] হয় তিনটি অংখ্যার সাহায্যে । 
সখ্যা তিনটি হখাক্রমে +১, -১ এবং 01 এখন ব্যাপারটা পাড়াচ্ছে এই 
রকম হ্থাক্রন কপার! ভগ্রাংশ আধান সয়দ্বিত কণ! কোন্ার্ক এবং আন্টি- 
কোয়াক দিয়ে তৈরি ৷ তত্ব অন্ুষায়ী হাড়ন কাদের কারোর মধ্যে আখান 
থাকবে +১, কারোর অধো --১ অখবা কারোর মধ্যে 01 যদি এক একটি 
হাক্রন কণ। ছুই বা তিনটি ভগ্রাংশ আধান সমত্বিত্ত কণ। দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, 
1 হলে মিলিত অবস্থায় তাছের যোট আধানের যান নিশ্চয় +১, -১ এবং 
0ছবে? ধদি তা না হয়, বন্য শক্তি অবিনাশিত! শত বল ভ কনজার- 
ভেশন অত এনাঞ্ছি বিশ্বিত ছবে। 

এ কথা তেবে গেল মান €কার়ার্ক কণাদের ক্ষেত্রেও কল্পনা করে নিলেন 
হিশেষ। বানের বেরিওন সংখ্যা । তিনি বললেন, প্রতিটি 7 র যেছ্িওন 
সংখ্যা ১ এবং প্রতিটি অ্যান্টি কোয়ার্কের বেরিগন স ৯। অতএব 
এ ক্ষেত্রে যখনই কোক়্ার্ক কণার মিলিত হয়ে একটি ছাক্ধন কণ। শত করবে 
'ভখন লেই হ্থাড়নের বেরিওন সংখ্যা! দাড়াষে 'কষায়ারক কণাফের বেরিওন 
সংখ্যার যোগ ফলের সমান । ঘমন বরিওন কণা কির জো দরকার 
তিনটি কোর়ার্ক এই তিনটি ?কায়ার্কের প্রাঙাকের “বরিএনসংখ্যা ৬&» & 
এবং ৯ঈ। অতএব তারা মিলিত হয়ে হখন একাটি বেবিওন কণা শি 
করবে তখন ওই কণার বেরিওন সংখা হবে ৯+$8+$ অর্থাৎ+১। ট্রিক 
তেমনি একটি আন্টি বেরিওন কণা তৈরি হয় তিনটি খ্যার্টিকোয়ার্কের 
যিলনে, এক্ষেত্রে আান্টিবেরিওনের বেরিওন তবে (-8)10-8)+0-$) 
অর্থাং--১। একটি মেনন কণা তৈরি হয় একটি কোয়ার্ক এবং একটি, 
ছযান্টিকোয়াকের মিলনে । অতএব যেসনের বেরিওল সংখ্যা ঈাড়ালো (৭) 
শ€-৯)-91 

গেল মান বললেন, ৫ কফোক্ার্কের বিদ্থ্যৎ আধানের পরিমাণ+"$ এব. 
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ও ফোয়ারকের বিদ্যুৎ আধানের পরিয়ানি--&। বস্বান্ডের তাবৎ হান্ধন কণ। 
“এই ৫ এবং এ-র লাহাধ্যে গ্রফাশ কর! খায়। 

ফেমন ধরুন, প্রোটন। একটি প্রোটনে আছে ছুইটি ও কোয়ার্ক এবং 
একাটি এ কোয়ার্ক। অতএব প্রোটনের গঠনটি আমর! 13054 স্বার প্রকাশ 
ক্করতে পারি । এ ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখ! যাচ্ছে প্রোটনের মোট বিদ্ধ্যৎ 
'আধান ($+১-৩১) অর্থাৎ+১ এর সমান । প্রোটন হ্থাড়ন পরিবারের 
মধ্যে পড়ে। বার বেরিওন সংখ্যা হচ্ছে + ১। উল্লেখ্য, ৪ কোয়ার্ক এর 
প্রয়োজন হয় এক মাত্র বিশেষ এক ধরনের কণার জন্যে । এই কণাদের বল। 
হুয় “স্ট্রেঞ্জ পারটিকলস' । একটি “স্ট্রেজ' কণায় থাকে কম করেও একটি & 
কোন্সার্ক অথবা! তার আ্যার্টি কোয়ার্ক। 

অর্থাৎ ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাড়ালো এই রকম ৪ এক একটি মৌলিক 
কণ! ঘেন রসায়ন শাস্ত্রের এক একটি মৌলিক পদার্থ। গেল-যান তার “অষ্টযার্গ, 
তত্ব এব. কোয়ার্ক কণার সাহায্যে মৌল-কণাদের পারম্প্িক বিক্রিয়া এবং 
চরিজ্রের একটি যুক্তি নির্ভর ব্যাখ্যা ঘোগাতে সমর্থ হলেন । এবং সেই ব্যাখ্যার 
উপর নির্ভর করে তৈরি করলেন অভূতপূর্ব একটি 'লারণী' ব। “টেবল্‌ । এই 
€টেবল্‌, সোভিয়েত বিজ্ঞানী দিমিজ্বি মেনডেলিভ এর €পিরিওভিক টেবল্‌- 
এর সঙ্গে হয়ত তুলনা কর! বায়। ১৮৬৯ সাল পর্বস্ত আবিষ্কৃত তাবৎ 
মৌলিক পদার্থের ভর এব রাসায়নিক গুণাবলী অস্থসারে মেনডেলিভ তার 
পিরিওডিক টেবল-এ মৌলিক পদার্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে পাজিয়েছিলেন তার 
ওই সারদীতে। এই সারণীর লাহাযো তিনি বু অনাবিষ্কৃত যৌলিক পদার্থের 
অস্িত্ব এব চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্তত্বাণী করতে মমর্থ ছু । এ দিক দিয়ে 
দেখতে গেলে গেল মানের আবিষ্কারও হেন সেই রকম । তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত 
তাবৎ পারমাঁণশবিক কণাদের তিনি শ্রেণীবদ্ধ করতে সমর্থ হন। বিভিন্ন চবিজ্ের 
দিকে নজর রেখে কণাগুলিদের সাজিয়ে মেনভেলিভের মতই ঠতরি করেন একটি 
“সারণী” । এই 'সারবীর নাহায্যে তখনও পর্ধস্ত অনাবিষ্কত বছ পারমাণবিক 
কণার অস্তিত্ব এবং তাদের লস্ভাবা চরিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য অনুমান 
কব লন্ভব হয়। উল্লেখা, ১৯৬৯ পর্যস্ত ১* -র ও বেশি পারমাণবিক কণার 
সন্ধান পাওয়। গিয়েছিল । এই নংখা। এখন আরও বেত্ধেছে। 

গেল-মান ১৯৫১ লালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন মেসাচ্যুলেটন 
ইনসষ্টিটউট অত. টেকনোলজি থেকে । পরে তিনি ঘোগ দেন কালিফোনিয। 
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চনসটিউউট অত. টেকনোলছিতে । সে আর এক যাহেজেযোগ। এখাদে 
তিনি সান্জিধা লাভ করলেন বহুমুখী প্রতিভামম্প পদ্দার্থবিজানী রিচার্ড লি 
ফাইসম্যান-এর, ফিনি ১৯৬৫ সালে নোষেল পুরস্কারে সন্বানিত ছন। গেল- 
মানের জীবনে ফাইনম্যান এক অনরন্ভ অভ্্প্রের ণ। । 

১৯৫৮ সালে ফাইনম্যান এবং গেল-মান মুগ্মভাবে প্রথম প্রস্তাব করলেন 
নতুন একটি তত্ব। “থিওরি অভ উইক ইন্টারতজ্যাকশন' ব1 হূর্বল-প্রতিক্ষির। 
তত্ব। এই তথ্থে বলা হলো, মৌল কণ৷ স্বতংস্কুর্তভাবে শক্তি করণ করে 
( বিটা রশ্মি হিসেবে ) স্থিতি্ীল মৌলকণায় রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে 
এই তত্ব নিউট্রিলে! বিষয়ক গবেষণায় লাচাধ্া করেছে। খেল-ষান 
পারমাণবিক কণা সং্িষ্ট “ছূর্বল-চৌদ্বক বল' বা “উইক য্যাগনেটিক ফোস+ 
গম্পর্কেও নতুন তত্ব গাড় করান । তিনি এবং জাপানী পদার্থ বিজ্ঞানী অল. 
ওকুবো পৃথক পৃথক ভাবে মৌল-কণার ভর নির্ণয়ের পদ্ধতি আধিফারের 
ধ্যাপারেও কাজ করেন। এই গবেষণা পরে 'গেল-মান ওফুবো মাল ফ্রমূল? 
তবি করতে সাহাধা কবেছিল। 

গেল মানের অসাধান্ত কৃতিত্ব 'গমেগ! মাইনাল' নাষে এক শ্রেনীর মৌজ- 
কণার অন্বিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাদী । এছের মধ্যে পড়ে ভেন্টা, বিগম! এবং 
জাই কণা। এট সব কণার ভর অপেক্ষাকৃত বেশী । এদের ভারী ফণিকাও 
বলা হয়ে থাকে । নিজন্ব তত্বের উপর নির্ভর করে তিনি ওই দ্ধ ফণার ভর, 
আবর্তন, বৈদ্যুতিক আধান প্রস্ভৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাদীও কয়েন। গোড়ায় 
এ লব নিয়ে প্রচুর বিতর্কের গুষ্টি হয়েছিল । কিন্তু লৌভাগ্য কমে, ১৯৬৪ লালে 
ক্রধছেভেন স্কাশনাল ল্যাঝোয়েটারির গবেষহ্ধর1 পরীক্ষা করে 'ওখেগ যাইনান' 
কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সম্থ ছন। এর পরই মৌল-কণা বিষয়ক তাত্বিক 
বিজ্ঞানী ছিলেবে গেল-মানের বিজযবার্ঠ। পৃথিবীময় ছড়িক্জে পড়লো । 

ফোরার্ক' কণার বাস্তবতাও স্বীকার করেছেন অনেকে । পরে, 'জাই” 
কণাও আবিষ্কৃত হয়েছে । পরবর্তী বখ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করবে! । 

কণা-পদার্থবিজ্ঞানে একাটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন যারে গেল-মান। 
তার তত্ব উত্তর কালে কণা বিষয়ক গবেষণায় বাল ইন্ধন ঘোগাতে লবর্থ 
হয়েছে । 


ক 


রসায়ন 


কথায় বলে রূপ আর গুণ, এর! ঘন পরস্পর ভাই ভাই । আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনেও এমন অভিজ্ঞত। কার নেই? চেহারার সঙ্গে চরিঞ্রের মিল, এতো 
হামেশাই আমরা দেখতে পাই। কথাটা প্রাণীদের ক্ষেতে যেমন প্রযোজা, 
ফোন যৌগিক পদার্থের বেলাতেও তাই। যৌগিক পদার্থের আকুতি আরব, 
প্রকৃতির মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট সাদৃশ্ত। ১৯৬৯ সালে রসায়ন শাস্ত্রে হার। 
নোবেল পুরস্কার পান, গবেষণা ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্বের মূল কথাটি হয়ত 
এটাই। 

পুরস্কার পেয়েছেন এক নঙ্জে দুই জন। লগুন ইমপিরিয়াল কলেজের 
অধ্যাপক ভেরেক এইচ আর বার্টন। এব ওসলো বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক 
'অড হাৎসেল। 

নোবেল ফমিটির বক্তব্য, “কনফরমেশনাল থিওরি আবিষ্কারের জন্যে 
অধ্যাপক বার্টন এব অধ্যাপক ছাৎসেলকে তার। নোবেল পুরস্কার দিয়ে 
সম্মানিত করেছেন। এই তত্ব অরগ্যানিক মলেক্যুল ব! জৈবিক অণুর আকৃতি 
এব চবিজ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যথাষখ ব্যাখ্যা! যোগাতে সমর্থ 
হয়েছে। 

“কনফরমেশনাল খিওরি' বাংলায় যাকে হয়ত বল! চলে অন্ক্ধগী তত্ব--এর 
মানেকী? 

খুব সাধারণ একটি উদ্ণাহরণ দিয়েই ব্যাপারট! বোঝান যেতে পারে। ধরুণ 
হাহড্রোকারবনের কথা৷ হাইড্রোকারবন এক শ্রেণীর জৈব রাদায়নিক যৌগ্গ। 
কাধন এব হাইড্রোজেন পরমাণু পরম্পর মিলিত হয়েই তৈরি করে এই শ্রেণীর 
যৌগ। এদের মধ্যে পড়ে মিথেন, ইখেন, বিউটেন, প্রভৃতি । উদাহরণ 
স্বরূপ বিউটেনের কথা ধরা ঘাক। বিউটেন অণুর মধ্যে থাকে চারটে কার্ন 
পরমাণু এব দশটি হাইড্রোজেন পরমাণু । সাধারণভাবে বিউটেনের গঠনটি 
প্রকাশ কর! হয় ১ নং চিজের নাহাষ্ো । 

এ ক্ষেত্রে লক্ষ কুন, চারটে কার্ধন পরমাণু কেমন পর পর জুড়ে রয়েছে। 
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'আয় তাদের লঙ্গে জুড়ে রয়েছে দশটি হাইস্রোজেস পরযাতু। টিক কখা।। 
একটু চিন্তা! করলেই বোঝা যাবে, বিউটেনের এট খুবই বরল চারা । ফোন 
শিল্পী একজন মানুষের ছক জাকলে শুধু এটুকু যেষন বোঝা! খান, নে খাঞ্জবের 





ছক একেছে কিন্তু মান্থ্যটির পরিপৃণ স্কপটি কেঘন, তার চোখ, তার অঙ্গ” 
প্রত্যঙ্গ এব চলতে গেলে তার 'ভঙ্গামাটি কেখন ছাড়ায়, লে সব খা শেই ছক 
থেকে ঘেমন বোবা বাত না, রপানবিদৃদের কাছে বিউটেনের এখন লর়ল 
রূপটিও তেমনি । এ ধরনের আণবিক গঠনের ছবি থেকে শুধু এইটুকু 
বোকা ধায়, বিউটেন আঅণুর মধ্যে থাকে চারটে কাধন এখ, দশটি হাইফ্রোজেন 
পরমাণু । কারন পরমাণুগুলি একই সরলরেখায় পর পর জুড়ে রয়েছে। 
মাঝের ছুইটি কান পরমাণুর উভয় পার্থে ফুভে খাকে ধখাকরমে ছুটি করে 
হাইন্রোজেন পরমাণু, এবং ছুই প্রান্তের ছুইাটি কার্ধন পরমাণুর সঙ্গে ভুক্চে 
থাকে তিনটি করে ছাইফ্রোঙ্জেন পরযাণু । 

ছবিতে লক্ষ করুন, পরষাণুগুলি এক একটি রেখার দ্বার! নংবুক্ত । রেখাগুলি 
ষেন এক একটি হাত। এই হাতগুলি দিয়েই কার্ধন পরযাপুগুলি খেন 
হাইড্রোজেন পরষাপুদের ধরে রেখেছে । রসাকনবিদর তপুর গঠন সম্পর্কে 
কখ। বলতে গিয়ে একটি ইংরেছি শব্ধ ব্যবহার করে থাকেন। শনি হচ্ছে 
বিগ । ওই হাতগলি এই বের লগে কন! করা হয়েছে । 


৯৫ 


ত। না হনব হলে।। বিদ্ধ প্র্গ দাড়াচ্ছে এই, কান বগ যে লব হাইন্োজেন 
পরমাশুকে ধরে রক্কেছে, তার! কি পুরোপুরি নিশ্চলভাবে একই ব্নবস্থায় অবস্থান 
করে? 

কথাটা আর একটু সরল করাষাক। ধরুন, আপনার মূল দেহটি একটি 
কাবন পরমাণু । আপনার ছুটি হাত ছুইটি বড । এবার কল্পনা করুন, ছুই 
হাতে আপনি দুইটি বোঝা ভুলে নিলেন। বোবা! ছুষ্টি যেন হাইন্রোজেন 
পরমাধু। বোবা তুলে নেওয়ার পর, হয়ত আপনি একই জায়গায় দাড়িয়ে 
রইলেন, অথব|। চলতে শুরু করলেন । এমন অবস্থায় আপনি কি মনে করেন, 
আপনার বোঝাগুলি ঠিক ষে ভাবে আপনি বহন করছেন, হাতের সঙ্গে সব 
লময় দেই ভাবেই তারা একই ববস্থায় ঝুলে থাকবে? না, নেট কখনও 
হয় না। হাটার তালে তালে আপনার বাহু ছুটি আন্দোলিত হবে | এবং 
লেই সঙ্গে বোকা ছুটিও কখনও সামনের দিকে, কখনও পেছনের দিকে ? অথবা 
কখনও নিচের দিকে বা উপরের দিকে আন্দোলিত হবে । 

হা, ওই বিউটেন খঅগুর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। সাধারণ ছকের গঠনে 
আমর! শুধু দেখি, কার্বন পরমাণুর সঙ্গে এক একটি হাইড্রোজেন পরমাধু হেন 
এফ একটি বণ্ডের সঙ্গে ছুড়ে রয়েছে। কিন্তু, কাবন বওগুলি প্রয়োজনে থে 
কাধন পরমাণুর চারপাশে আবর্তন করতে পারে, অথব1 তাদের বেকে বাওয়ার 
সম্ভবনা! থাকে, আবর্তনের সময় অথবা বেঁকে গেলে মুল অধুটির আক ভিউ 
কেমন দাড়ায় ১ন চিত্রের গঠন ভঙ্গিমায় এ সবের কিছুই ধর] পড়ে না। একই 
'অণুর গঠন এ ভাবে চিন্তা করলে কত রকম দ্রাড়াতে পারে ২, ৩ এব ৪ নং 
চিত্রের সাহায্যে তা দেখান হলো | লক্ষ করুন, এ ক্ষেত্রে একটি কাধন পরমাণু 
অপর একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে জুড়ে এয়েছে। কিন্তু আব্র্ভনের দরুণ তাদের 
পারম্পরিক অবস্থান কেমন পালটে গেছে । বগ্ডেক াবর্ভনের দক্ষণ একই 
অপুর বিভিন্ন গঠন চিত্রকেই বল! হয় 'কনফরমেশনল' ধা অন্ুরূপী চিআ। বল! 
বাছল্য, ষে কোন অণুর এমন চিত্ররূপ বনছবিধ হতে পারে । এবং নেট! নির্ভর 
করে বণ্ডের আবর্তনের উপর । তষে যে হে ধরনের গঠন চিত্রে শক্কির 
তাকসপাহ্য বজায় রয়েছে বলে মনে ছয়, লেই লব অঙ্থকূপী চিত্রই গ্রহণ যোগ্য । 

বেন ২নং চিত্রটি লক্ষ করুন। ছুটি ভারী কার্ধন গ্রপ কেমন মাথ! চাড়া 
দিয়ে ছাড়িয়ে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভাকলাম্যের ব্যাঘাত ঘটছে বজেই মনে 
হবে । “ নং চিত্রেও এই ব্যাঘাত স্প্টতর। কিন্ত ৪ নং চিআটি দেখুন, 
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একটি গ্রুপ উপরে, 'আপর্জি নিচে? বেন তয় এপ পরস্পরকে 'ব্যালান্দ' বরলে)। 
এ ক্ষেঞ্রে ৪ নং গঠন চিত্র নেক বেশি বানাব । 

যৌগিক পদার্থের আপবিক গঠনকে এই ভাবে প্রতিভাত করায় অনেক 
বেশি লাভবান হলেন জৈব রসায়নরিদ্রা। যেমন ধরুন, 'সাইক্লোহেকণেন। 
নাষক রাসায়নিক যৌগের ব্যাপারটা (£ নং চি্)। এ ক্ষেত্রে কার্ধঃ 
পরমাণুগ্তলি বণ্ডের সাহায্যে “আংটির' মত ছুড়ে থাকে , বিউটেনের জাতি 
পর পর জুড়ে ধেমন শ্রজ্থলের চেহারা ফাড়ায়, তেমনটি নয়। ্ 
তত্ব সাইক্লোছেকসেন অণুর চরিঝ্র জানতে পাাধা করেছে। রা 
উপর নির্ভর করেই কম খরচে এই বন্ধটির বাণিজ্যিক উৎপাদন সন্ভব 
হয়েছে । এ ছাড়াও জানা গেছে এমন অনেক ধুর গঠন এবাং চিজ 
রহুস্ত জীববিজ্ঞানের দিক দিয়ে বা হথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ । এদের যধো আছে 
অযালকোলয়েডস, স্টেরয়েডস এবং কারবোহাইডেটন। 

১৯৪ সালে অধ্যাপক হাৎলেজ দেখালেন, যে সব বণ হাইড্রোছেনের 
অভিমুখী তাছের চিজ ছুই রকম হতে পারে। এক, হয় তার! "দ্যা সিয়াল' 
বা উত্লস্থ অবস্থায় থাকবে, ছুই, তার! “ইকুয়েটোরিয়াল' বা! প্রায়-আন্থৃতূষিক 
'ডা্ব অবস্থান করতে পারে। ব্যাপারট। ৫ নং ছবির লাহাঘো দেখান 
যেতে পারে। ছবির ডান পাশে লক্ষ করুন। একটি হাইড্রোজেন জুড়ে রয়েছে 
উল্লঘভাবে অবস্থান গত একটি বগ্ডের সঙ্জে। অপর একটি হাইক্োজেন 
আনুভূমিক বপ্ডের সঙ্গে যুক্ত । হাৎসেল দেখালেন এই ছুই হাইফ্রোজেন একটি 
“গ্রপের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব৷ প্রতিশ্থাপনের পর অবস্থাটা ফেঘন 
দাড়াবে সেটা ৬ নং এব. * ন ছবির সাহাষো দেখান হলে । 

১৯৪০ এর দশকে হাৎলেল একাধিফ সরল-সাইক্লোছেকসেন ঘৌগ ' দিতে 
পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন, আছ্ভূমিক বনের সঙ্গে বুক "বাইচ্যাহেক 
ফোন গ্রপের ছার। প্রতিস্থাপন করলে থে সব খোঁ্স পাওয়া াকে-সেছি লব 
ঘোৌগ, উদ্নন্ব ভাবে অবস্থানরত বণ্ডের সঙ্গে মুক্ত হাইযাজেন, পের 
প্রতিশ্বাপন করলে যে নব যৌগ তৈরি-ছয়, । ভাতার, তক স্থিবিগীদ॥ 
কারণটা এছ সব ঘৌগের জিষাজিক পনের 'বদহক চাইলেই €ব্যাকব) ফাষে? 
৭নং ছবিটি দেখুন। এ ক্ষেজে গ্রপটি আক্গৃভূমিক ভাবে অবস্থান করছে। 
এমন অবস্থায় ভারি এই গ্র,পের উপর আশপাশের পরমাণুর বিফধণন্জনিত বলের 
মাজা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এর জন্তেই এ ধরনের গঠন লদহিত ধোঁগ 
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সহজে তার স্থিতিনাম্য হারাতে পারে না। বল! বাহুল্য, এ ধরনের অন্থুয়ীয় 
গঠন বা রিং-্ট্রাকচারের ক্ষেজে ধরে নেওয়া খেতে পারে, কোন একটি 
নির্দিষ্ট বণ্ডের চার পাশে বদ্দি এই ঘৌগটি আবর্তন করে ত। ছলে আমরা ছুই 
রকমের দ্দবন্থার সামনে উপনী'ত হতে পারি । ৬ নং এবং ৭ নং গঠন ছুটি 
নিজেদের দুই ভাবে বিস্তপ্ত করতে পারে । ৬ নং চিত্রের গ্রপটি নিচের দিকে 

আলতে পারে এবং ৭ নং চিত্রের প্র পাট বা দিকের প্রানে আসতে পারে। কী 
ভাবেদ্শাসবে সেটাই ব্যাখ্যা করেছে “কনফরমেশনাল তন্ব' । অবশ্ত কোন 
রিংএর একাধিক বিন্দুতে ধদি বড় রকমের গ্রুপ যুক্ত হয় নে ক্ষেতে 
অবস্থাটা কিছুটা জটিল হয়। 

হাৎলেলের এই অবদান প্রথম দিকে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। 
১৯৫১ দশকেও তার এই তত্ব বিজ্ঞানী মহলে যে যথেষ্ট সমাদর পায়নি, 
তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। 

কনফরমেশনাল তত্ব নিয়ে এমন খন অবস্থা, মেই সময় আসরে নামলেন 
অধ্যাপক বার্টন। তিনি দেখালেন, কোন অণুর ভৌতিক এবং রাসায়নিক 
ধ তার আশবিক গঠন এবং অণুক মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন পরমাণুর অবস্থান 
এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইংরেদ্দিতে এদের একত্রিত করে বলা হয় 
কেনফরমেশন । জৈব-রসায়নে এই তত্ব একটি বড় রকমের উত্তরণ। বার্টন 
দেখালেন, এই তত্ব কম করেও ছুটি দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এক, এই তথ 
একাধিক ায়নিক যৌগ সংঙ্গেষণে সাহাধ্য করেছে। ছুই, এই 
তদ্বের লাহাধ্যে আগে থেকেই বুঝে নেওয়া! সম্ভব কোন অণুর ফখ্যে পরমাণু 
এবং গ্রপগুলির অবস্থান কী ধরনের হলে, সেই অপুর স্থাক্িত্ব বজায় 

॥ এ ব্যাপারে 'অগুর ত্রিমাত্রিক গঠন বৈচিজআোর উপর গুরুত্ব দেওয়া 

হয়েছে লব চেয়ে বেশি । 

হাৎষেল এবং বার্টনের এই আবিষ্কার রসায়ন শিল্পকে লম্বদ্ধ করতে মাছাধ্য 
করেছে। তাদের তত্বের উপর নির্ভর করে নানা রকম 'আ্যালকালয়েড, স্টেরয়েড 
এবং কার্ধহাইফ্রেট সংঙ্গেবণ এবং উৎপাদন করা লহজতর হয়েছে । সম্ভব হয়েছে 
কন খরচে নান! রকম আলকালয়েড এবং স্টেরয়েড উৎপাদন । 
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শরীর এবং চিকিৎনা বিজার 


প্রসঙ্গটি এই ভাবে চিত্ত! কর! ধাক। 

ধরুন, আপনি একটি কমলালেবু নিলেন। 

লেবুটি ছাটি অংশে কেটে ফেলুন । তারপর ধতট! লন্তঘ ঠেলে লেবুর ও 
'অংশ ছুটির রস নিংড়ে একটি গেলালে রাখুন । 

হা অপেক্ষা করুন । বতক্ষণ ইচ্ছে, আপতি দেই। 

এবার ছোট্ট একটি প্রশ্ন করবে৷ আপনাকে । বলুন তো, কঙখলালেং 
থেকে নিধিস্ক ওট রসের প্রতিষ্টি অণু পরম্পর মিলিত হয়ে পরিপূর্ণ একটি বাল 
লেবু আবার কি তৈরি করতে পারবে ? 

প্রগতি শন হয়ত রে রে করে উঠবেন আপনারা । বলবেন, মশাই, এধাং 
আপনার মাথাটি বিগড়েছে। প্রাণী অখব। উদ্থিদের কোন ঘংশকে ওই ভাত 
পৃথক করলে, সেই পৃথক অংশগুলি জুড়ে আগের অবস্থায় ফি কখনও ফিরি? 
আনা ধায়? একি লোহা! কি ভাষার টুকরো? হ্যা, কোন ধাতুর পিষে 
ভেঙ্গে আপনি, গুড়ো করে পারেন। আবার দরকার হলে, ওই গাঁড় মে 
করে গলিয়ে আবার পিও তৈরি করতে পারেন। কিন্তু তা মলে প্রাণির 
অথবা উদ্তিজ কোন কিছুকে ভেঙ্গে, পরে আবার পুনধিক়্াদ ফরা। এ কখন 
শুয় নাকি? 

বেশ, তাহলে ধরুন এক ধরনের ভাইরালের কখা!। থে ভাইয়াম ভাষাৰ 
গাছে ধস! যোগ স্থ্টি করে। অনেকেই হয়ত জানেন, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া 
চেয়েও বৃছগুণ ক্ষুজ জীবাধু। বিশেষ পরিবেশে ভাইয়ান তেছে ট্ফরে! ; ট্রে 
হুয়। তারপর অনুকূল পরিস্থিতিতে ওই নয টুকরো মিলিত হয়ে কৃরি কয়ে 
লেই তাইরালের পূর্ণ দ্েহ। নতুন এই ভাইরালেরও রোগ সংকামণের কধতা 
থাকে । 

থে ভাইরানটির কথা বললাম, তার ইংরাজি নাষ 'টোবাফো। মোবেটক 
ভাইরান'। এর শরীরের মূল উপাদান বলতে আছে জটিল একটি অপুস্নানী 
রাট্বে। নিইক্রেম্িক জ্যালিড বা “মার এন এ । আমু এই “আব এন এংনা 
চাদরের হত ঘিয়ে রাখে কছেক হাজার প্রোটিন অথু। 


০ 


মজার্টিপার এই, কি কমলালেবু, কি ভাইয়া থাই হোক না ফেন, এছের' 
পলির মূলে যার ভূমিকা প্রধান, তার নাধ ফিন। বিভিন্ন প্রানী এবং উদ্ভিদের 
জিন নিজন্ব তঙ্গীতে কাছ করে। ছিন খন একটি অভিধান। একটি 
অভিধানে থাকে সহম্র সহশ্র শব । নেই শবগুলিকেই তো চয়ন করে রচনা 

অর্থবধ, এক একটি বাক্য । পরে লেই সব বাক্য সাজিয়ে রচিত হয় 

গ্রন্থ 1 পরে গ্রশ্থগুলির পুনমূর্িণ কর। হয়। এব! এ ক্ষেত্রে রাঘায়নের পুনমু্রপ 
করলে একটি বামায়নই পাওয়! যায়, মহাভারত নয় । 

ব্যাপারটা জিনের বেলাতেও খাটে । মানুষের জিন থেকে মান্ছ্ষই তৈরি 
হবে, অন্ধ প্রাণী লয় । সাপের জিন থেকে সাপ, আম গাছের জিন থেকে আম 
গাছ, ইত্যাদি। লাধারণ ভাবে একেই তে। বলে বংশগতি | 

প্রশ্ন এই, জীব জগতের এই যে ব শগতি, একে বহন করছে কো? 
ব'শগতিফে আকাজ্ক্রিত পথে চালিত করার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত? জিনের 
মধ্যে আছে নানা রকম জৈবিক অণু--প্রোটিন, নিউক্রেস্িক আযাসিভ অথব! 
ডি অক্নি রাইবে] নিউক্লেখ্সিক আযাসিভ ব। “ডি এন এ” প্রস্ততি । বংশগতিকে 
বহঠ'করা করায় ব্যাপারে প্ই সব রাসায়নিক অগুর মধ্যে কার তৃমিকণ প্রধান। 

'আময়া বলছি জীবন সংকেত বা জেনেটিক কোড । আর ওই জিনের 'মধ্যেহ 
থাকে সেই লংকেত। এই জেনেটিক কোডই তে! ঠিক করে দেয় কে 
মাষ হবে, কে হবে আম গাছ অথব। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস। রহ্ন্ত এই, 
বংশগাতির এই চরিজ্রটি স বক্ষণ করার দায়িত্ব কার উপর স্ত্ত? পূর্বপুরুষের 
কাছ (থকে কী ভাবে ব শগতি উত্তর পুরুষেব মধ্যে বর্তায়? 

মান্থষের চিরায়ত এই প্রপ্নেরই মিলিতভাবে উত্তর জুর্সিয়েছেন তিন জন 
বিজ্ঞানী । ম্যাকস্‌ ডেলক্রক, আলঙফ্রেড হারশে এব সালভাদোর লুরিয়!। 
তিরিশের দশকের শেষার্ধে। নোবেল কমিটি তাদের এই অনবদ্ধ অবদানের 
জন্তেই এই তিন বিজ্ঞানীকে মিলিতভাবে ১৯৬৯ সালের শারীর এব চিকিৎন! 
বিজ্ঞান শাখ্যর নোবেল পুরক্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন । 

হ্যা, ১৯৩ দশকের কথা । বলা যেতে পারে ওই সময়ই পদার্থ বিজানীরা 
শখ জীববিজ্ঞানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এ ছাড়। আরও 
এটি ব্যাপার দেখা দিল। এতদিন বংশগতি নিয়ে গবেষণা করতে পিষে 
ফটরত'টি, মাছি, ছত্রাক, গ্রতৃতি উচ্চতর জীব নিয়েই বিজ্ঞানীর! মাথা ঘাষিয়ে 
এলেছেন । কিন্ত বংশগতির রছ্ন্য উদঘাটনের জনে কিছু সংখ্যক উৎসাহী 


তঞ 


বিজ্ঞানী এবার 'দারও লরলরর জীব নিয়ে অন্কলন্ধানের কাজে হাত দিলেন । 
এট লব আধষের মধ্যে পড়ে এক ধরনের ভাইরাগ। খাদের বলা ছক 
ব্যাক্ষটেরিওকফাজ। নাম ১ 15, 5 প্রভৃতি । প্রানী ঘেছের ইনটেখটাইন, 
বা অস্ত্রের মধ্যে এক শ্রেণীর ভাইরাল বাস করে (যাছুষের অস্োও)। 
নাষ এসকেরিশিয়া কোলি বা সংক্ষেপে ই কোলি ( 29০৮৫০১০১৭৪ 
ছ: 090) এই ই কোলির দেহের মধ্যেই পাওয়া বায় ওই বনিক 
জঙ্দের। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, শারীরবৃতের দিক হিয়ে এই ীবি অন্যান 
প্রাপীর মত জটিল নয়, অথচ প্রাণের মৌলিক ধর্ম বা পদ্ধতিগুলির় দবই পাওয়া 
যাবে এদের ষধ্যে। এতে করে কোন জীব কী ভাবে নিজ্জের মধ্যে তার 
ব শগতির চবিত্রগুলি রাখে এবং ওই চরিতগুলি কীভাবে তার বংশধরদের মধ 
পর্ধিবাছিত করে-_-সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যাবলী জানার কাটি সহজতর কনা 
খাবে। 

ধন্ব| ঘাক বাকটেরিওফাঁজ ব। কাজ ভাইরাল 14 এর কথা৷ । এই ভাইয়াপের 
যধো আছে ডি এন এ। “জেনেটিক ইনফরমেশন? বা বংশগতিকে পরিবাহিতি 
করার ধাবতীয় কলা কৌশল অথবা উপাঙগান ধরা মাক ওই ভি এন এ'র মধ্যে 
আছে । তা নাহ হলো। কিন্তু মুশকিল গা দিল আমি দক দিক খেকে । 
একটি ভাইর।স (থকে অপর একটি ভাইরাল স্য্ি, অর্থাৎ ঘাকে 
বলা হয় বংশবৃদ্ধি- /সটা করতে "গলে দরকার বিশেষ ধরনের এনজাইম ব! 
উৎমেচক রল। এছাড়া দরকার বিশেষ ধরনের কতফঞ্জীলি বাধস্থাপনা। 14 
ভাইরাসের দেহে এ ধরনের কোন এনজাই্ফ ব' বাধস্থাপন। কিছুই নেই । খান 
অর্থ, « ভাইরাস নিন্য ক্ষমতায় বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। উয়েছা। 
এনজাইম এক শ্রেণীর টব বানায়নিক যৌগ । এইট স্ব বাগ জীবদেছেন 
অভ্যন্তরেই তৈরি হয়ে থাকে | ক্যাটালিস্ট, হা অন্ুছটক ছিলেবে এরা শরীয়ের 
রালায়নিক বিক্রিক্বাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

দেখা গেল 7৭ ভাইরাসের শরীর বলতে ডি এন এ। আর লেই ভিন 
এ-ফে রক্ষা করার জন্মে ভি এন এ-র চারপাশে দ্বিরে খাকে প্রোজিনের 
একটি 'কাবরণ । ই ফোলিব্যাকটেরিযার দেহে এলে আজহণ বয়ান পর, এই 
ভাইরাল ইনজেকশন করার যত শুধু তার ভি এন একেই ব্যাকটেরিয়ার শরীরের 
'যধ্যে ঢুকিয়ে হের, বাইরে প্‌. খাকে তার প্রোটিনের চাদর | বায বে সুরে 
খই ভি এল এ ওই ব্যাকটেরিয়ার শম্বীরে গিয়ে হাজির হয়, তখনই ভর হায় 


ঝ+ 








আসল খেলা । ই কোলির নিজস্ব বিপাকীয় কাজকর্মের উপর নিধষভাষে হর্তৃত্ধ। 
ফিরতে শুরু করে দেয় ওই ভিএন এ তার এনজাইম এবং তার ব্যবস্থাপনার 
নাহাযা নিয়ে নতুন ফাজ কণা (শিশু ব্যাকটেরিয়ফাজ । এ ক্ষেত্রে 14 শিল্ত ) 
ইনু ফাজ শুরু হয় তখন। আর প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যেই দেখা যার, ই 
বি লেহটি ফেটে গেছে । লেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আছে একশ 
বা তারও নতুন প+ ভাইরাস । বেরিয়ে আসার পর ওই ভাইরাস আবার 
নতুন কৌনস্ি কোলি ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করার জন্তে ছটোপুটি সুরু 
করে দেয়। 

1 বা অন্তান্ত ফাজ ভাইরাসের দ্বার সংক্রমণের পর ই কোলির দেহের 
মধ্যে ঘে সব ঘটনাবলী ঘটে লেই সব ঘটনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য এবং 
বিশদ তথাবলী জুগিয়েছেন ডেলক্রক, হারশে এবং লুরিয়া। আর তাদের 
এই গাবষণার মূল কেন্দ্র ছিল পাসাডেনার ক্যালিফোনিয়া ইন্সটিটিউট অভ, 
টেকনোলজি এবং লং আইল্যাপ্ডের কোল্ড স্প্রিং এ অবস্থিত ল্যাবোরেটারি অভ. 
কোয়াট্টিটেটিভ বাইওলজি । এই গবেষণ! সর্বপ্রথম 1« ভাইরাসের সর্বাধুনিক 
মানচিত্র রচনা করতে সাহাষ্য করেছে । এব, নেই সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া 
কোষের অভান্তরে জেনেটিক কোড বা ডি এন এ" ব ভূমিকা এবং প্রোটিন 
অণু লংক্টেষণের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে নতুন তথ্যাবলী জানতে সাহাধ্য 
করেছে । পরবর্তীকালে এ নিয়ে উল্লেখষোগা গবেষণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন 
ফেমত্রি্খ (ম্যাসাচাসেটস্‌ ), কেমব্রিজ (ই-ল্যা্ড), প্যারিন প্রতাতি অঞ্চলের 
বিজ্ঞানীয়! ৷ কিন্ক শেষোক্ত ওই বিজ্ঞানীদের মূল অন্থপ্রেরপা খুঁজতে গেলে 
তিন জনের নামই বলা যায় । ডেলক্রক, হারশে এব লুরিয্ব। । 






ষ্যাকৃল ডেলক্রক । বাব! বিশিষ্ই জার্মান এঁতিহানিক হানস্‌ ডেলক্রক | 
মযাকল মুলত পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। প্রত্যাত নোবেল বিজ্ঞানী নিলস্‌, 
বোর-্ধর কাছে তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে তার হাতে খড়ি । কিন্তু পরে হঠাৎ 
নি আগ্রহী হয়ে উঠলেন জীববিজ্ঞানের ব্যাপারে । তীয় মনে হলো, জীবের 
1শগতি নিয়ে খসন্ধান চালালে হয়ত তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক অজান। 
উথা এবং সজের সন্ধান পাবেন। 


১৩ 


কিছ বাবে মাকন্র অভিষাভাটি ধাড়ালে! শিক তার বিপরীত । ডীর 
দয চেয়ে বড় অবদ্ধান, নিজের বিশ্বানন্ে বাত্বে পরিণত করার অঙ্তে কিনি 
একটি গব্ষণ। দলও তৈরি কয়লেন। আগ এই হলটি দিয়ে ব্যাপক গরেহশ! 
চালাতে গিয়ে তিনি আবিষ্ষার করলেন, জীব বিজ্ঞান খেকে পদার্থ 
নতুন তথ্য জানবেন কি, বরং জীব বিজ্ঞানের ঘাবতীয় ঘটন।বলীই রসাক্বন এবং 
পদার্থ বিজানেত্ব এ যাবৎ ক্মাবিষ্কৃত তাবৎ কুঞ্জই তো। হেলে চলে । 

ম্যাকস্‌ ভেলক্রক এবার শুরু করলেন লরলতষ জীব নিয়ে পরীক্ষ। নিরান্ঘণর 
কাজ। লরলতম জীব বলতে এখানে ভাইরালকেই বোঝানো হচ্ছে। ম্যাকস্‌ 
এবং ইমোরি এলিস নামে আর একজন বিজ্ঞানা ব্যাকটেরিয়া অকমণকারী 
ভাইরাসের সংক্রমণ করার পদ্ধতি এবং তাগ্ের বৃদ্ধি নিয়ে যৌগিক গবেষণ 
করেন। যে সব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার দেছে সংক্রমণ ঘটায় তামের 
বল! হয় ব্যাকটেরিওকাজ। বংশগতির হখাধথ কায়ম! কাছন জানার ফধো 
কোন কোন বিজ্ঞানী ইতিমধ্যে ব্যাকটেরিওফারদের আবর্প জীব হিলেবে 
গ্রহণ করেছেন । ভেলক্ক এবং লুরিয়া সমবেত ভাবে পরীক্ষা! করে প্রষ্াণ 
করলেন, কাজ ভাইরাসরাও দ্বতস্কৃর্তভাবে 'মিউটেশন' করে। অর্থাৎ তাদের 
মেছও বহুবিভক্ত হয় এবং নতুন জীব কণ! ষ্টি করে। মাছি, যায প্রভৃতি 
উচ্চতর প্রানীর মত ভাইরাসগুলির মধ্োও প্রজননগত চরিত বর্তমান । 

অপরিসীম ব্যক্ষিত্বের অধিকারী ডেলক্রুফ নিঝের ধান রিশ। এজার 
করতে শুরু করলেন পদ্গার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এরপর | উদ্ধত পগার্থ বিজ্ঞানী 
এবং বসায়নবিদরা জীববিজ্ঞানের রহশ্ত উদঙ্াটনে খধ্নিয়োগ ধরন। কোক 
হারবারে প্রতি বছর গরমের সময় তিনি একটি স্কুল খুলে বপলেন, খার 
নাম রাখা হলো! 'কাজ দুল । এখানে বছরে কুড়ি জানর দত বিজ্ঞানীকে 
ফাজ জীববিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষধ দেবার বাবস্থ! কর] হয়। ছাদের উদ্দেক্ষে 
ডেলক্তক বল্তন, পরীক্ষা লক ফলাফল 1 পেল “নটাই সং কখ। নয়। আরব 
পরীক্ষা কর, আরও পরিচ্ছরভাবে চিন্ত। কর, আঃ বেশি চিন্ত। কর। কারণ 
চরিজে ভিনি সর্বদাই একজন নিঠিক লযালোচক । মনে পড়, একবার একটা 
আলোচনাচকফ চলছে । নেই আলোচনাচক্রে উপহ্িত রয়েছেন ভেলরাক । 
জনৈক বক্ত। একটি তত্ব নিয়ে বন্তত! দিচ্ছেন । তার বড়ৃতার বাঝাযাবি 
'াবস্থায় হঠাৎ উঠে গ্াড়ালেন ছেলক্রক | বক্তাকে উদ্দেন্ঠ কবে ধললেন, 
মহাশয়, এতকফণ আপনি বা! উপস্থাপন করলের, লেটা টিক পরিকার ছয় নি। 


হত 


গর! করে আপনি আবার গোড়া থেকে শর করুন । তত্রলোক কী আর 
ফরেন । আবার গোড়া থেকে শুক করলেন তার বত! । 

'অমশেষে তরুণ অগু:জীববিজ্ঞানীদের বা যলেকিউলাবর বাইওলদিস্টদের 
কাছে ডেলক্রে,ফর কালিফোগিয়! ইনসটিটিউট অভ টেকলোলছির গবেষণাগারটি 
হয়ে দাড়ালো মক্কার মত। ভার তত্বাবধানে এখানে যে ধরনের গবেষণা 
শুরু হয়, এর আগে অনেকের কাছেই পে নব অসভ্ভব ব্যাপার বলে মনে 
হয়েছিল । 


'অ]ালফ্রেড হারশের জন্ম নিউ ইংলগ্ডে। জীবনের তিরিশটি বছর তিনি 
'ভ্িবাছিত করেছেন কোল্ড ম্প্রি. হারবারের শাস্ত সবুজ পরিবেশে । শাস্ম 
প্রকৃতির হারশে স্বভাবে লাছুক । সভাসমিতি, আত্মগ্রচার সব সময় এড়িয়ে 
চলেন। গরঘের সময় কোল্ড স্প্রিং হারবার হখন সংখা বিজ্ঞানী এবং 
বিজান সভায় মুখরিত হয়ে উঠত, সে সব এডিযে তিনি প্রাই চলে যেতেন 
দৃরাঞ্ীকের কোন নিভৃত জায়গায় । জলঘানে । ফিরতেন সেপ্টেম্বরে । ভিতবভাষ্টা 
কমে গেলে । 

আলফেড হাক্ষশে মূলত 'ইমিউনোলজিস্ট' বা রোগ প্রতিরোধক বিষয়ক 
বিজ্ঞানী । ভাইরাল এবং ভাদের প্রতিরোধকারী কণ। আঁটিবডির পারস্পরিক 
বিক্রিস্ধ! নিযে গবেষণ! করতে গিয়ে তিনি ফাজ ভাইরালের ব্যাপারে আকষ্ঠ 
হন। ১৯৪০ ঈশকের গোড়ায় ডেলক্রক এব লুরিয়ার সংস্পর্শে এসে তিনি 
ব্যাপারটা নিয়ে আরও বেশি মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে 
পারলেন ডেঁলক্রক এবং লুরিয়া যে সব ফাজ মিউটাপ্ট ( ভাইরাসের সম্তান 
সন্ততি) তৈরি করছেন, জীবাণুদের প্রজননগত চরিজ্াবলী বোকার ব্যাপারে 
ভার লাহাধ্য করতে পাকে । পরে ফাজ ভাইরাসের পারস্পরিক মিলন ঘটি 
কয়েকটি মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন তিনি । অতণ্পর ছারশে স.ক্রামিত 
ভীত-কোবের শারীববৃ্ত নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 

ছারশের লবচেক্ে উল্লেখযোগ্য অবদান শু ভাইরাস নিয়ে ভার যুগান্তকারী 
পরীক্ষা। লেটা ১৯৫২ লাল। এই পরীক্ষায় তার সহকারী ছিদেবে কাজ 
করেছন দবার্থ চেক্। 


খ্রি 


পরীক্ষার জনে হারশে এবং চেজ.ই ফোলি ধ্যাকটেরিকার লাহাধ্য লিখেন । 
বসার লঙ্গে নিলেন 7/2 কাজ ভাইরান। ইলেকউঁন দাইকোনকোগের 
নাহাযো এন আগেই প্রধাণ করা গিয়েছিল, বিশেষ ধরনের এই ভাইরাবের 
শারীরিক গঠন খুবই সাধারণ । এদের শরীর মোড়া থাকে প্রোটিনের আবরণে? 
লেই আবরণের হথ্যে থাকে ভি এন এ। 

পরীক্ষার জন্তে প্রথমে তীর] নিলেন কিছু সংখ্যক ই কোলি। একটি পাঙ্রের 
মধ্যে নেওয়া হলে! বিশেষ ধরনের মাধাষ । এই যাখামের যধ্যে রইল তের 
গন্ধক 3851 এবার বাকটেরিয়াগুলি ওই যাধ্যমের মধ্যে রেখে তাষের পালন 
করা হলো । মজার বাপার এই, গন্ধক প্রোটিনের একটি উপাদান । 'তঙ্খব 
তেজক্রিয় গন্ধক মিশ্রিত মাধামে থাকার দরুণ অল্প সমগ্নের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার 
দেহের প্রোটিন অপুগ্তলির সঙ্গে জুড়ে গেল (তজক্কিয় গছধক। ধরা বাক 
তেজক্রিয় গন্ধক সমন্বিত এই ব্যাকটেরিয়া! গোস্ীকে বল! হলে গ্রুপ এ | 

এবার গ্রুপ এব ওই ব্যাকটেবিয়াগুলিকে বংক্রামিত কর! হলো 1/2 
ভাইবাসের সাহাধো । ধরে নেওয়া যাক, সংক্রমণের পর 7/2 ভাইয়াস 
বাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে! এবং সেখানে বংশবৃদ্ধি করার পর 
বাকটেবিয়ার ক্বেছকে বিদীর্ণ করে বেযিগ্সে এল বাইরে। ঘেছেতু 
বাকটেরিকার প্রোটিন অপুগডলির মধ্যে তখন তেজক্রিয় গন্ধক রদ্ধেছে। অতএব 
ধরে নেওয়া ঘেতে পারে, ঘে সব ভাইরাল তাছের শরীরের মধ্যে তৈরি 
হয়েছে, তাদের প্রোটিনের মধোও থাকবে তেজস্রিয় গন্ধক । 

এবার আরও একমল ই কোলি ব্যাকটেরিয়া! নিলেন হ্বারিশে এবং চে । 
এই ব্যাকটেরিয়া /গার্ঠীর না দেওয়া হচ্ছে গ্রুপ বি। এ্রুপহি-ন ব্যাকটেরিয়া 
গ্রলিকে এর পর পালন করা হলো জার একটি মাধামে যার মধো ছিল 
তেজক্রিয় ফলফরান 78৪ | এবার ফসফরাস কিন্তু বাকটেরিয়া কোবের 
প্রোটিনের সঙ্গে হিলিত হবে না। পরিবর্তে মিজিত হবে 'তাজের নিউরেরিক 
ব্যামিভের সঙ্গে । কারণ ফসফরাস পিউক্লেরিক অ]াসিভের আঅগ্তম পাহান। 
এ ক্ষেত্রে ওই নিউক্লেছিক আসি হলো ভি এন এ বা আর এন এ। খর্থাৎ 
ভাইঅকসি রাইবে। নিউক্লেরিক আলিভ বা! রাইবে। নিউক্লেছিক আলি । 

গ্রপবি এর ব্যাকটেরিয়াজের এয পর 7/2 ভ্তাইরালের লাছাক্ে 
জংক্রামষিত করা হলো! । সংক্রাষণের পর বাকটেরিগার দেছের অন্কাযারে 
তায়! বংশ বিস্তার করল এবং ধখানিয়ত ব)কটেরিয়াখচলিকে বিদীণ কষে 


৫ 


(যেরিয়ে এলো বাইরে । এ ক্ষেতে 112 ফাজ ভাইযাঁলের প্রোটিনের যধো 
তেজক্রিয় ফলফরাসের থাকার কথা নয়, তেঞ্জক্রিয় ফলফরাপ খাফবে তাদের 
চি এন এর মধ্যে ॥ 
স্ব অই ভাব ছারশে এবং চেজ ছ্ব রকম 7'/2 ভাইরাস উত্পাদন করলেন। 
এক ধয়নের ভাইরাল, ধার নাম দেওয়া ছলে গ্র,প-এ ভাইরাস । এদের 
দেহের প্রোটিনে রইল তেজক্কিয় গন্ধক | অপর দলের নাম দেওয়া! হলো গ্র.প- 
বি ভাইরাস। শেষোক্ত এই ভাইরাসদের শুধুমাত্র ভি এন এ-র মধ্যে রইল 
তেজক্রিয় ফসকরাল। 

এবার শুরু হলে! এক নাটকীয় ঘটন! | হারশে এব চেজ ই কোলির নতুন 
নমুনা নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন তেজক্কিয় গন্ধক সমন্বিত প্রোটিনবাহী 
গ্রপ এর ভাইরাস। স্বভাবতই ওই ভাইরাসগুলি ট ফোলিদের আক্রমণ 
করযষে। করলোও তাই। আক্রমণের কয়েক মিনিট পর যাগ্ত্রিক পদ্ধাতিতে 
ব্যাকটেরিয়াগুলির গা ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হলো । ধুয়ে নেওয়ার পর 
ষে ব্রবণ পড়ে রইলো, সেই ভ্রবণকে রাখা হলো পৃথক একটি পরীক্ষা নলে। 
আর ব্যাকটেরিয়। কোষগুলি রাখ! হলে। অপর একটি পরীক্ষা নলে। 

ছায়টশ এবং চে পরীক্ষা নলছুটি পরীক্ষা করলেন । পরীক্ষা করতে গিগ্নে 
দেখলেন, ভ্রবণের নলটি তেজস্ক্রিয় বিকিএণ ছড়াচ্ছে । যার অর্থ ভ্রবণের 
নলটির মধ্যে আছে তেজক্কিয় গম্ধক। এব যেহেতু গন্ধকের থাকার কথা 
প্রোটিনের সঙ্গে জুড়ে, অতএব ওই ভ্রবণে আক্রমণকারী ভাইরাসের প্রোটিন 
অংশ জমে রয়েছে। পরিবর্তে ব্যাকটেরিয়া কোষ পূর্ণ পন্ীক্ষট নল থেকে 
বিকিরণ পাওয়! গেল না। বার অর্থ, সংক্রামণের সময় ]/2 ভাইরাসের 
উপর জড়ানে! প্রোটিন ব্যাকটেরিয়! কোষের মধ্যে প্রধেশ করে নলি। করলে, 
গেখানে .খফেও বিকিরণ দেখা! দিত । 

গ্রুপ বি ভাইরাস নিয়েও অনুন্ধপ পরীক্ষা চালালেন হারশে এব চেঞ্জ 
ঘাগেই বলেছি, গ্র,প-বি ভাইরাসের নিউক্রেস্িক আ্যাসিডের মধ্যে ছিল 
তেজক্রির় ফলফরাব, তার প্রো্টিনে নয়। ব্যাকটেরিয়ার নতুন নমূন! নিক্গে 
তাঁর মধ্যে মিশিক্কে দেওয়া ছলো এই ভাইরাস। ভাইরাসগুলি তাদের 
আক্ষমণ করল। কয়েক মিনিট পর আক্রান্ত বাকটেরিয়ার ঘেহগুলি ধুয়ে থে 
জধগ পাওয়া গেল সেই জবণকে রাখা হলে! একটি পন্বীক্ষা নলে। আর "অবশিষ্ট 
ব্যাকটেরিয়া! কোষদের অপর একটি পরীক্ষা নলে স্থানান্তরিত কর! ছলে! 


নত 


এবার দেখা গেল, হে সলটির যখ্ে জধণ ছিলো, দেখানে তেয়ারজারার, 
তেমন কোন জক্ষণই নেই। পরিবর্তে ব্যাকটেরিসা কোবওয়ানা নল খেখে 
বিকীর্ণ হচ্ছে তেজক্রিয় রশ্মি। বার অর্থ, গ্রংপ বি-র তাইযালদের এবনাজ ডি 
এন এ ই (কারণ তাদের মধ্যে ছিগ তেজক্ষিয় ফপকরাল ) আনমণের সময় 
ব্যাকটেরিয়াদের কোষের মধো অন্ুগ্রযেশ করেছে, তাদের প্রোটিন অংশ 
বাইরেই থেকে গেছে। 

এই পরীক্ষ! প্রমাণ করলো, ভি এন এ-ই প্রজননগত ঘটনাবলীর জনে 
দায়ী । বংশগতির ধাধতীয় চাবিকাঠি থাকে তি এন এ'র মধো । বংশবিষ্তানের 
লয় ভি এন এ-ই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, ভি এন এ'র লংলহ প্রোটিন নয় । 

ছারশে ফাজ ভাইরালের নিউক্লেছ্িক শ্ালিভের পৃ যানচিঅঙ্টি তৈনি 
করতে লমর্থ ছন এবং প্রমাণ করেন 1/2 ভাইরাসের ফেঅে ভি এন এ অধুই 
মুখযত ক্রোমোজোমের ভৃমিক! গ্রহণ করে| 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যাপারে ছারশের তৎপরতা! 'অতুঙানীয়। অমন লতর্কত। 
অনেকের মধোই দেখা ধায় না। তার কল্পনা শক্তিও অসাধারণ । তিনিও 
প্রথম প্রমাণ করেন, 'ল্াামভা' নামক ব্যাকটেরিওকাজের ক্রোমোজোষের 
অগ্রভাগ আঠালো । এবং এই ক্রোমোজোম বৃত্তের যত আক্কতি ধারণ করতে 
পারে। তার এই আবিক্ার ভি এন এ থেকেই যে ডি এন এ স্ছাই হয়, লে 
ব্যাপারটা জানতে সাহাহা করেছে। ইংয়েজিতে একেই এভি এন এ 
মেপলিকেশন । 


লালভাঙ্দোর লুরিয়া ইটাপির মান্য । প্রশিক্ষণও ইটালিতেই ঘটেছিক। 
কিন্তু তরুণ বস্সেই তিনি চলে ঘান মাকিন ঝুক্তটা্টে। পেখানে গিয়ে কাজ 
ভাইরাস বিষয়ক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ভঃ টি এক আ্যানভারলদ 
এবং তিনিই লর্বপ্রথম ইলেকইন যাইক্রোসকোপের লাছায্যে কাজ ভাইরাল 
দেখার বিরল সৌতাগা অর্ফন করেছিলেন। তেলক্রুক এবং ভিনি ই কোন 
ব্যাকটেরিয়ার দেহ নিঃস্কত কাজ ভাইরাসের নন্তান বন্ততি ( হিউটেনটল ) 
সংগ্রহ এবং পৃথকীকরণে সমর্থন হুন। তিনি এবং ভেলকক প্রমাণ কখেন, 
ব্যাকটেরিয়ার দেহের ভেতর হিউটেন্ট হরির ব্যাপারটা একটা হ্পুর্চ 
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ঘটনা । তিনিই ব্যাকটেরিওফাজ এর রেপলিকেশন ব। বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা 
প্রত্থম ফরমূলা বা জের সাহাষো প্রকাশ করেছিলেন । 

অধাঁপক হিসাবেও নাম করেছেন লুরিয়া। তার বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে 
'আছেন জেমস ওয়াটসন, ধিনি ক্রিকের সঙ্গে মিলিতভাবে ভি এন এর গঠন 
সম্পর্কে নতুন ভাবে আলোকপাত করেছেন । এই গঠনটির নাম দেপয়া হয়েছে 
ভি এন এর “য়াটশন ক্রিক মডেল" । 

লুরিয়া হ্ুবক্কা। রাজনীতির ব্যাপারেও তার উৎসাহ কম নয়। বিশিষ্ট 
মাঞ্ষিন বিজ্ঞানী আযাকটিভিস্টদের তিনি অন্যতম প্রবস্ত।। 

বলতে বাধা নেই ডেসক্রক, হারশে এব লুরিয়ার অবদান প্রজনন বিজ্ঞানে 
এক নতুন এব অভূতপূর্ব পখ শ্ির্দেশক | তাদের আবিষ্কার ভবিষ্যতে ক্যানসার, 
ভায়াবেটিজ প্রভৃতি ছুরারোগ্য রোগ শিরসনের উপায় অন্বেষণে পাখেক্স হয়ে 
দাড়াবে বলে 'নেকের বিশ্বাস। 
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১৯৭০ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন 
ছয় জন। 


পদার্থ বিজ্ঞানে হ্বানস্‌ আ্যলফ ভেন্গের অসামান্য 
অবদান ভার 'ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়ানামিকস্‌। 
এর উপর অসামান্য তত্বটি। চৌম্বক বিষয়ক 
পাবেষণায্স নতুন এক দিগন্ত খুলে দিয়েছে। 


রসায়নে £ লুই জেলোম্না। জীব দছে কার্কো- 
হাইড্রেট বা শর্কর। সংশ্লেষণের সমস ধাপে ধাপে 
কত রকম রাসাম্সনিক বিক্রিষ্া! ঘটে থাকে তার 
পাবেষণ। সে ব্যাপারে আলোকপাত করতে সমর্থ 
হয়েছে। 


চিকিৎসা এবং শারীর বিজ্ঞানে £ বুলিয়াস আযাক 
সেলরড, বান্নার্ড কাজ এবং উলফ ফন্‌ অয়ার | 
তার দেখিয়েছেন, শরীরে ন্লায়বিক সংকেত 
আদান প্রর্ধান এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে কাজ 
করে এফ প্রোণীর জটিল রাসাম্ননিক যৌগ, যাদের 
তারা নাম দিয়েছেন 'নিউরো! স্র্যান্সমিটারস্‌?। 


৩৬৪ 


পদার্থ বিজ্ঞান 


“হের খআ্যালফ ভেন, আপনি য্যাগনেটো। হাইড্রোভায়ানামিকসের (17 ) 
অষ্টা । বিজ্ঞানের এই বিশেষ আজিনাকে সমৃদ্ধ করার বাপারে আপনি এক 
অতভ্তপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন। আপনি দেখিয়েছেন, পদাথ 1বজ্ঞানের এই 
নতুন শাখাটি শুধু নক্ষত্রমগুলই নয়, পৃথিধীরও বু ঘটনা বুঝে এঠার ব্যাপারে 
উল্লেখধোগাভাবে সাহাধ্য করেছে । এই অনন্ত সাধারণ কৃতিত্বের জনে তুইডিস 
বয়্েল আকাডেমি অভ সায়ান্দেমের পক্ষ থেকে আপনাকে আমি অন্িনন্দিত 
করছি।, উদ্ব্েধা, চৌম্বক ক্ষজের সাহ্িধো বৈছ্যাতিক আধানের প্রধাহ চলা- 
কাজে ভার গতিপ্রকৃতি “কমন হবে ম্যাগনেটো হাইড্রোভাকানামিকস্‌ লে 
ব্যাপারে বিশ্বদ তথ্যাবলী জানতে সাছাঘা করে। পরিভাষায় এ বিশেষ 
বিষয়টির হয়ত মামর] নাষ দিতে পারি “চৌত্বক উদগতিবিস্তাঃ। 

“মসি়ে নে, আপনার কৃতিত্ব, আর্টিফেরো এব ফেব্িসাগনেটিজম-এর 
উপর আপনার আবিষ্কার চৌ্বকবিজ্ঞানের আধুনিকতম তবাবলীর উন্নতি 
সাধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে । আকাডেমির তরফ থেফে এর জন্ত 
আপনাকে পন্বর্ধন। জানাই । 

“মসিয়ে আলফভেন এব মপসিয়ে (ন, আপনাদের আমন্ত্রণ জাপা, 
নহামান্ত স্থইডিস অধিপতির হাত "থকে আপনারা আপনাদের 'নাবেজ পুরস্কার 
গ্রহণ করুন। 

»৭ সালের "নাবেল পুরস্কার বিতরণী সভায় ধারা পদ্দার্থ বিজ্ঞানে পূর্ত 
তন তাদের সম্বর্ধনা আনানোর দায়িত্ব পড়েছিল হুইদিল রয়েল 'আকফাছেষি 
'ঘ লায়ান্সেসের অধ্যাপক টরস্টেন গুসটাফসনের ওপর । সন্বর্ধনাবাধী শেষ 
হওয়ার লগে সঙ্গে সভায় প্রচণ্ড করতালি। আর সেই লজে শোন। গেল কিছু 
স্থগতোক্তি ! ধার! ওই মভায় উপস্থিত ছিলেন, তাদের যধো থেকে । গাছের 
যতে ঘটনাটা কিছু বিলগ্ষে ঘটাল | তবে তারা খুশি হয্সেছেন। হদিও এই 
পুরস্কার ওই ছুই্জন বিজ্ঞানীকে অনক আগেই দেওয়া উচিত ছিল বলে তার! 
মনে করেন। 

ধরা ঘাক আযালফ সেনের কথা! 
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আমরা জানি হুর্য থেকে প্রতিমুহুর্ত ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের ঝড়। ধার 
নাম দেওয়। হয়েছে সোলার উইন্ড বা মৌর ঝটিকা । সাধারণ ঝড় বলতে 
আমর] বুঝি বাতাসের ঝড়। এই সৌর ঝটিকাও এক ধরনের বাতাসের ঝড় । 
সেই বাতাসের নাম প্রাজম]। 

প্রাজমা আবার কি বন্ধ ? 

ব্যাপারট! গরাড়াচ্ছে এই রকম। সাধারণ অভিজ্ঞতায় যেকোন পাধিব 
বস্তকে আমরা তিনটি অবস্থায় পেয়ে থাকি ৷ কঠিন, তরল এব গ্যাস। যেমন 
জল জমে হয় কঠিন বরফ । সাধারণ তাপযাত্রায় জল বিরাজ কবে তরল 
হিসেবে । তাপমাত্রা বাডান। ওই জলই আবার পবিণত হবে গ্যাসে। বস্তত 
পদার্থের তিনটি অবস্থার সঙ্গে অমরা পরিচিত। (সই অবস্থা তিনটি হলো 
কঠিন, তরল এবং গ্যাসায়। 

কিন্ত কোন পদ্দার্থকে য।দ প্রচগ্ডঙাবে উত্তপ্ব কক ধায়, সেক্ষেত্রে আরও 
একটি অভিজ্ঞতা ঘটতে পাব। ধরুন (কান মৌলিক পদার্থের তাপমান্া 
তোল হলো তিন, চাব পাচ অথব| ছয় হাজান ডিগ্রি সেলসিয়াস । ওই তাপ- 
মাত্রায় যৌলিক পদার্থ শারই গ্যাসীয় অবস্থায় বিবাজ করে। প্রচণ্ড উত্তাপ 
শক্তির প্রভাবে তখন পদার্থে পরমাণুব মধে। অবস্থানরত ইলেকট্রন কণারা 
ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয় । পবমাণুর নিউক্রিয়াসকে ঘিরে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন । 
ওই অবস্থায় পরমাণুব এক বা একাধিক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসেব চারপাশের 
কক্ষপথ থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে । এব ফলে পরমাণু আয়নিত হয়। 
এব, তথন ওই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় ঘা বিরাক্ত করে তা হলো এমন ধবনের গ্যাস 
ধার উপাদান বলতে বোঝায় মৌলিক পদার্থের আয়ন এব ইলেকট্রনের মিশ্রপ। 
পদার্থের এই অবস্থাকে বল! হয় প্রাজমা। বিজ্ঞানীর এর নাম দিয়েছেল, 
পদ্াথের চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থায় পরমাণুব ইলেকট্রন কম থাকায় পরমাণু 
ধনাত্বক আয়নে পরিণত হয় । আর ইলেকট্রন নিজেই তো খপাত্মক তভিত্ধর্ষা 
কণা। ফলে প্রাজমার মধ তডিৎ প্রবাহ ঘটে থাকে । 

বিজ্ঞানীর। দেখিযেছেন সৌরমগ্ডল থেকে শুরু করে বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের সবত্র, 
এমন কি মহাকাশ পরিমগ্ডলেও প্রাজম।র অস্তিত্ব বর্তমান । আমাছের সখ 
থেকে প্লামার ঝড় ঘখন পৃথিবীর পরিমণ্ডলে এমে উপস্থিত হয়, পৃথিবীর চৌন্বক 
ক্ষেঅ সেই ঝঙডকে ৩খন আকর্ষণ করে| এর ফলে ইলেকট্রন কপাগুলি পৃথিবীর 
চৌন্বক বণ রেখা বরাবর ধাবিত হয়ে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে গিয়ে পৌছয় এবং 
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নষ্ট করে মেকুগ্রভা। এই মেুপ্রভ। স্থ্টর বাপারই মৌলিক বাখ্া। 
জুগিয়েছেন অধ্যাপক হানস্‌ আলফ ভেন। 

আলফ ভেনের আবিষ্কৃত তত্ব থেকে জানা গেছে, প্লাজমার গতির সঙ্গে 
চৌশ্বক ক্ষেত্রের সম্পর্ক খুবই নিবিড় | প্রাজমার মধো ঘে সব আম্বন থাকে 
তারা ধনাক্সক ভড়ি, আহিত কণা বা পজিটিভলি চাজড পারটিকল্ন । 
পক্ষান্তাব ইলেকট্রন খণাস্মক তড়িৎ ধমী কণা! । চৌন্বক ক্ষেত্রে এই ধশাক্মক এব 
খণাক্মক তড়ি, ধমী কপার পরস্পর পৃথক দিক বরাবর প্রবাহিও হয়। যার 
ফল সৃষ্ট হয় তড়ি প্রবাহ। এই তভিৎ প্রবাহের পাবস্প।রক প্রতি 
ক্রিয়ার দরণ সৃষ্ট হয় যাস্ত্রিক শক্তি বা 'মেকানিকেল ফোর্স । এই যাগ্রিক শক্কি 
প্লাজবার বেগ এব এই বেগের 'অভিমুখ সম্পূর্ণভাবে পালটে দেয়। চৌত্বক 
ক্ষেত্র প্রলবে বিছা, আধাশর এই থে গভির, আবিভাব এ২ ঘটনাটিই 
স্ব ক বছে নতুন এক বিজ্ঞান । বার নাম দেওয়া হয়েছে “ম্যাগণ্নটো 
হাইংডা [গ্ানামিকস্‌ | আলক্7ভন দেখিয়েছেন, প্লাজমার গতি তরঙ্গ গতির 
অনুপ । যাকে বলা চাল 'মাগনেটে-হাইফ্রোভায়ানামিকেল ওয়েভ । 
আলফ175নব সম্মানে তপজটির নামকরণ হয়েছে 'আলফ ভেন ওয়েভ । 

আবল+া-নের মৌলিক অবদান, ভিনিই সর্গ্রথম প্রমাণ কবেশ কসমিক 
|! জঞকস্‌ বা ক্রঙ্ধাণ্ড বিষয়ক পদার্থ বিজ্ঞাণলর বছ জটিল প্রশ্ন, চৌস্বক ক্ষেত্রের 
বল শান ১ হাহ/ড্াডাযাণ্মক পহ সাহাযো সমাধান করা বায়। তার 
আগে এ ব্যাপার এই দুহটি সলর কখ। 'কউই ভান ।দাখনণপি। তার 
আিকার স্য এ! তাব গ্রহ গুলির শি রত হাস শিভরযোনা ব্যাখা াগাতে 
সথথ ভায়ছি। তিলি (দখিয়ত্ছন সাইন আনিকাল হু ধল পাপষুল খোক 
নির্গ হায়গিল হাতড়ে যাগ শটিক ওয়েছ । ণবহিয়ে আলাব পর এট তরজ 
স্যর চগ্্চ বল খা বরাবন ধাবিত হয় এন গ্রহগ্ড ল যখল ষ্ঠ হচ্ছিল "গন 
তাদের আবর্তন শক্ষি যোগাতে সমথ হয়| 

এ ছাড়াও অলক ভন দেখিয়ছেন, শির সময় প্রাজমার মেঘের মধ্যে 
গড়ে উ ঠদ্ধল ছাট আয়ত নর একটি সামগ্রা। খাব নাম দেও হন্যছে 
“মণ্টল বডি | এই“মটালবরদইপ রস্থধ এব তার বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ 
সৃষ্টি করতে পাহাধা করে। মহাজাগতিক পরিমঞ্জল আলার সমান গতাবগ 
নিয়ে প্রাঞ্জমার মেঘ _ঘ। মুখাত" ইলেকইন এব আয়নের লই ছাট চল 
লম্বেও কী ভাবে সেই প্রাঙ্মম। মহাজাগতিক ক্ষেের লঞ্ষে প্রতিক্রিক্া! চালিয়ে 
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একটি স্থিতিস্থাপক অবস্থা বজায় রাখে, আলফভেনের তত্ব থেকে তারও 
ব্যাখ্য। পাওয়া যায়। অতিকার নাক্ষত্র বন্ত বা স্থপারনোভার গঠন এবং 
তাদের বিস্ফোরণের ঘটনার পেছনে কী কারণ থাঁকতে পারে তার এই তত্ব 
সেটা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছে। প্রাজমার ভৌতিক ধর্মাবলী সম্পর্কে 
বিশদ আ'ভাল দিতেও লমর্থ হয়েছেন তিনি। তার আবিষ্কার তাপ 
পারমাণবিক সংযোজন চুক্সি বা খার্ষোনিউক্লিয়ার ফিউশন রিত্যাকটার 
পরিকল্পনা করার ব্যাপারে সাহাঘা করেছে। 

আলফ ভেনের “এম এইচ ডি তত্বের মূল কথ| গ্যাস বা তরল চরিত্রের 
কোন বস্ত ইরেজিতে ঘাকফে বল] হয় “ফ্ুইড, (যদি তা তডিৎবাহী বা 
“কনডাকটর হয় ) "চীশ্বক ক্ষেত্রের বলরেখা সেই ফ্ুইডের মধ্যে পড়লে তার গতি 
ঈথ হয়ে যায়। আলফ ভেন এই "্থ শব্টিকে ইংরেজিতে বলেছেন “ফ্রোজেন' । 
ধরা যাক পারদের কথা। পারদ তরল পদার্থ এব বিদ্যুৎ পরিবাহীও। 
এবার কল্পনা করুন, গবেষণাগারে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা গেল। 
সেই চৌম্বক “ক্ষতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কর! হলো! পারদ । দেখা যাবে 
পারদের গতি ভীষণভাবে কমে গেল। কাবণ এ ক্ষেত্রে পারদের মধ্য এক 
ধরনের তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হয় । মার নাম 605 ০817:5001 প্রবহমান 
বন্তর আয়তন বাড়ালে “ড্যাম্পি ' বা গতির ওই বেড়ে ষাওয়টি। হাস পায়। এতে 
করে এটাই প্রমাণিত হয়, এ ক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের খল রেখা চট করে ওই 
প্রবহমান তড়িৎপরিবাহীর মধ্য থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না! । 

এই ভাবে কল্পনা করলে শেষ পর্বস্ত আরও একটি বাপার দেখা যাবে। 
ধরা যাক প্রবহমান তড়িৎ-পরিবাহী বস্বর আয়তন থুবই বড। তার মধ্যে 
দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা অনুপ্রবেশ কবে দেখা যাবে এ ক্ষেঞ্জে 
ওই চৌম্বক রেখাকে প্রবহমান ফুইড তাব চারপাশে টেনে নিয়েছে । এক দিকে 
ফ্লুইডের টান, সেই সঙ্গে চৌম্বক রেখাও চেষ্টা কবছে তার নিজন্ব অবস্থাটি বজায় 
রাখতে । এর ফলে ফুইডের উপর হৃষ্ট হুয় একটি চাপ। ফলে প্রবহমান 
ওট্‌ ফ্ুইডের উপর একটি বল' কাঁজ করতে থাকে । 

আযলফ ভেন এ নিয়ে স্টকহোমের রয়েল ইনসটিটিউট অভ টেকনোলজিতে 
দীর্ঘদিন গবেষণা! করেন । ভূ-পদার্থ এবং জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের বনু ঘটনা 
তীর এই তন্ধ ব্যাখ্যা করতে সম্থ হত্ষেছে। এই গবেষণায় তিনি একথাই 
বলতে চেয়েছেন, চৌহ্বক বলরেখ! ঘেন “ইলাস্টিক স্ট্রিং বা স্থিতিস্থাপক 


৩ 


তাবের মত বস্ত। যা টানলে বাড়ে। টান ছেড়ে দিলে আবার আগের 
অবস্থায় ফিরে আসে। প্রাজষা (ঘা বিদ্বাৎ পরিবাহী ) ওই চেস্বক ক্ষেত্রের 
ঘধো দিয়ে অগ্রসর হয় এব ওই সময় 'ইলাস্টিক স্টিং' এর হত চৌন্বক রেখা 
পাজমার উপর প্রতিক্রিয়া! করে। 

১৯৪২ সালে তিনি প্রস্তাব করেন, ওই “স্টি বরাবর এক ধরনের তরজ 
ইষ্ট হয়। এই তবঙ্গকেই তিনি বলেছেন “হাইড্রোমাগনেটিক ওয়েভ? | পরে 
চরজের নাম দেওয়া হয়েছে “আ্যালফ ভেন ওয়েভ' । তার গবেষণাগারেই 
শতে নাতে পরীক্ষা করে এই তরঙ্গের অস্তিত্বটি প্রমাণ করেছেন এস ও 
[নদকুষ্টসট এব বি "লনহার্ট। ভূচুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার কম্পন 
দখা যায়। পৃথিবীর উত্তর এব দক্ষিণ "গালার্থে যেখান চৌম্বক রেখার 
মলন ঘটে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রে মধো সব সময় একটা অশান্তভাব 
বিলক্ষিত হয়। আঁলফ7ভনের তত্ব এই সব ঘটনার 9 ব্যাধা। ঘোগাতে 
দমর্থ তায়ছে। 

অপালল্ভন বুঝতে প বছিস্লন, প্রাঙ্ঘার মনো চোখক ক্ষ হাণ্ঘ পরিষাশ 

ল/রখা সন্রি্বশিত হয়ে খাক, যদি তা যাপা হায়, তা হলে প্লান্মমার কাঠিন্ও 
গান /ঘা্দ পার। ১৯৪৩ সালে ভিনি প্রমাণ করেন, সৌর-কলঙ্ক খেখানে 
15 ৭5 সেখানকাব পক্ষ সাষগ্রী অপেক্ষান্কত শীতল । ব্বতএব তার ঘনত্বও 
নশ্চশ “বশি হাব । যদি তাই হয় তা হাল ওই অঞ্চলের ঘাবতীয় সামগীর কু্ধের 
|গাঁপন্তম অগ্চট স ডু বধানিয়ার কথ।। কারণ আশপাশের অঞ্চল অলেক গরষ 
৪ হাক্।। বাস্তব কিন্ত তাহয়না। নিচ থেকেহান্ক। বন্ম ভেল এাসযে 
উপারর সীর কলক্ক অঞ্চলের আপক্ষাকৃত ভারী ওই বন ঢা দিত পারে না 
এর কারণ সৌর কলক্ষের চারপাশে “ঘ চৌদগ্বক ক্ষেএরেখাগুলি সৃষ্ট হয় তাযাই 
সৌর কলঙ্কাক ?টনে উপরের দিকে ভাসিয়ে রাখে । ঘেন চৌশ্বক রেখাগুলি 
লাস্ট স্ভাব মত টানটান ক রয় ধর উপরি তাল ভাসি রাখতে সাহাখা 
করে "শীর কলক্কদের । 

১৯৩ সাল সৌব ঝটিক। সম্পর্ক প্রামাথা চি তুলে ধরতে সমর 
প্নেছি লন ব্মালকাভন। ওই সমত্ব লৌর ঝাটিক। এদং মেকুপ্রচাৰ কাধক্কারণ 
ম্পর্ষে একটি নতুন তর9 দাড় করান তিনি । দূর্যে থেকে আগত বায়নিত 
চশ। কীভাবে পৃথিবীর চৌম্বক এব বিছাৎ ক্ষে্ের মখো দিয়ে অগ্রলর হয, এই 
তত্ব সেব্যাপারে হথখাহখ ব্যাখা ফোগাতে সমর্থ হয়েছে! 


তঙ 


হান্ন আ্যলফভেনের জন্ম পরকুওপি, এ, ১৯০৮ সালে । বাবা জোহনন 
'অযালফভেন, ম। আম! ক্লার1| রোমান্স | বাবা মা দুজনই পেশায় ছিলেন 
চিকিৎসক । শিক্ষা উপসাল। বিশ্ববিদ্ালয়ে। ১৯৩৪ সালে ওই বিশ্ববিদ্ভালয় 
থেকেই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট হুন। এরপর স্কহছোমের নোবেল 
ইনসটিটিউটে তিনি যোগ দেন ॥ তার যুগাণ্তকারা বিছ্যু২-তত্ব, বৈছু।তিন 
তত্ব (ইলেকট্রনিকস । এবং প্রাজম! তত্ব প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪ » 
১৯৪৫ এব ৯৬০ সালে । ১৯৬৭ সালে তিনি ক্যালিফোনিয়া বিশ্বঃবগ্যালয়ে 
(সান ভিয়েগো ) পদার্ঁ বিজ্ঞানের অধাপক হিসেবে (ঘাগ দেন। তার 
উল্লেখঘোগ্য রচনার মধ্যে আছে কসামক্যাল ইলেকট্রোভায়ানামিক্ম ১৯৯৮), 
অরিজিন অফ (সালার পিস্টেম (১৯৫৬) এব কমমিক্যাল হলেক?ট্রাভায়ানা 
মিকম ও ফাগামেণ্টাল প্রিনসিপল্স (১৯৬৩ )। শেষোঞ্ এ গ্রন্থটি রচনার 
সময় তার সহযোগী হিমেবে কাজ করেছেন সি জি ফালথামার । 


লুই নের অবদান, চৌম্বক বিজ্ঞানের একটি বলিষ্ঠ ধারাখাহিকতান তিনি 
উত্তরন্থরী হিসেবে কাজ করেছেন। এমন একটি ধারাবাহিকতা ঘ। ফরাসী 
চৌন্বক বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সম্ভবত সার্থক হয়ে উঠেছিল। তার পুবস্থব)দেব 
মধো ছিলেন কুরী, লাজেভিন এব ভিৎস (/8755)। বস্ত নে খন 
দশাসবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, মেখানেহ তিনি অধ্যাপক হিসেবে 
পেয়েছিলেন ভিৎস কে । আর তখনই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই গবেষক হিসেবে 
সেখানে তার খ্াতি ছড়িয়ে পড়ে । লেটা ১৯৩ এর দশক। বলা বাহুল্য, 
ওই সময় নে তা সেই অলামান্ “আযাট্টিফেরোম্যাণনেটিজম তত্বটির প্রতিষ্ঠার 
কাজে হাত দিয়েছিলেন । 

প্রসঙ্গ, চুম্বকের রহস্য । 

হ্যা, প্রায় দুই হাজার বছর আগে চৌন্বক-কম্পাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল 
মাছষের । এব সেটা চীনে । চীনের কিছু কিছু মানুষ লক্ষ করেন, ম্যাগনেটাইটের 
(য্যাগলেটাইট খনিতে পাওয়া যায় লোহার এক ধরনের আকরিক পদার্থ 
হিসেবে ) সঙ্গে এক খণ্ড লোহাকে ঘর্ষণ করলে সেই লোহা! চুঘকে পরিপত হয়। 
সেই চুত্বককে দি এবার স্থতে। দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তার বিশেষ একটি 


তপ্ত 


প্রান্ত সব সময় পৃথিবীর উত্তর বরাবর অবস্থান করে, অপর প্রান্রটি খাকে দক্ষিণ 
বরাবর । এইভাবেই একদিন ঠতরি হয়েছিল দিক্‌ দর্শন হস্ত বা কম্পাল। 

কম্পাস তৈরি হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে সপ্রত্ন হাল! বাইট । কম্পালের 
বিশেষ একটি প্রাস্তই বাকেন উতর দিিামুখ করে থাকে আর অপর প্রান্তই 
ব থাকে দক্ষিণ দিক ববাবর ? "জার করে তাদের মুখ ঘুরিয়ে দিলেও দেখা খায় 
আবাঁব তারা ঘুরে ফিরে ওই ভাবেই অবস্থান করছে । কিন্ধ কেন? কোন্‌ 
শত্তি' তাক ওই ভাবে আচরণ করতে বাধা করে? শিশু থেকে শুরু করে 
স্ডব। এমনকি বিজ্ঞানীদের কাছেও এই ঘটনা অস্তুত রহস্য হিসেবেই থেকে 
গিয়ছিল দী্কাল। 

বিজ্ঞানীর বহুদিন আগে থেকেই জানতেন, চৌম্বকধর্ম অন্রসারে বিভিন্ন 
বস্থকে তিনটি শ্রেণাতে বিভক্ত কর। বায়। বস্বগুলিকে বথাক্রমে বল! হয় 
“গরাম্যাগানটিক, ভায়ামাগনেটিক এবং পারাযাগনেটিক । যে সব বজ্র 
উপব টখকের আকধণ প্রবল অথবা ঘ বব বস্তণক প্রসনশক্কি সম্পন্ন চুঙ্ধকে 
পরিণত কর] যায়, তাদের বল! হয় ফেবোমাগনেটিক বন্ত | এই শ্রুদীর মধো 
পাড় লোহা নিকেল কোবণ্ট, ইস্পাত, প্রভৃতি । কিছু কিছু বস্ত আছে 
ধাচ্ছের উপর চৌম্বক বলের প্রভাব কম অর্থাৎ ধারা চঙ্ছকৈর আকর্ষণে সাড়া দেক় 
কম তাদের বলা হয় পারামাগনেটিক বন্তব । এদের মধো পড়ে গামা, পরাটিলাম 
(ক্রামিয়াম মাঙ্গানিজ, প্রভৃতি । এ ছাড়া কোন কান বস্ম আবার আকধণ 
৮» দুরের কথা, বর চুম্বকের সামনে এলে বিকধিত হয় । শোবাক্ত এই 
ষন্ধদের বলা হয় 'দায়ামাগনেটিক বসব । প্রাক্স লব রকম নস্ট, বাশষ করে 
জল জৈব পদার্থ, প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধো পড়ে । 

বস্তর “চীম্বক ধর্ম বাখা। করার ব্যাপারে নানা জন নানান তব প্রাড় করানোর 
চেষ্টা করেছেন । আমপেয়ার দের মধো অন্যতম | আমপেয়ার পরাক্ষা 
কনে প্রমাণ করেন চুথ্বাকর সাঙ্গ বিছাৎ শক্কির সম্পর্ক রয়েছে । বিছ্যাতের 
প্রভাবেই কোন কোন বন্ধ “চীস্বক চরিজ অর্জন করে। ইতিমাধা জার্ান 
বিজ্ঞানী ওয়েবার দাড় করালেন আরও একটি তত্ব । এষ্ট তত্বে বলা! হলো, হে 
লব বস্ত্র মধ্যে চৌদ্বকধর্ম প্রকাশ পায়, তাছের প্রতিটি পরমাণু এক একটি 
খুদে খুদধে চুস্বক | ও সব খুদে চুত্বকেরও থাকে দুটি করে [মরু । উত্তর মেরু 
এব দক্ষিণ মরু । পারমাণবিক ওই চুস্বকগুলিই পধায়ক্রমে পরম্পর সঙ্গত হয়ে 
বন্বধকে চৌন্বক চরিত ঘান করে । ১৯৭ সালে পিয়েরে ভিৎস বলেন, পারষাণ- 


ভতগ 


বিক চুম্বক বা চুম্বক কণার বিশেষ ধরনের একটি বলের প্রভাবেই সজ্জিত অবস্থায় 
থাকে । তবে সেই বলটির সত্যিকারের পরিচয় কি, ভিৎস সে কথা বলতে 
পারেন নি। ১৯১১ সালে নিলস বোর দেখান, শুধুষা বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বার 
চৌম্বক শক্তি ছৃষ্টি হতে পারে না। এর জন্তে দরকার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের 
কোন শক্তি। ১৯২৮ সালে বোরের পারমাণবিক তত্বের উপর নির্ভর করে 
হাইজেনবার্গ ফেরোমাগনেটিক বস্বর মধ্যে পারমাণবিক চুম্বকের সঙ্জার 
কারণটি ব্যাখ্যা করতে সামর্থ হছন। অর্থাৎ ফেরোম্যাগনেটিজম, ভায়া এব 
প্যারাম্যাগনেটিজম সম্পর্কে বিশদ ব্যাখা। যোগালেন অনেকেই। 

এই তিন ধরনের চুম্বকের সঙ্গে স ষোজিত হলে। আরও এক ধরনের চুম্বক । 
আর এ কাঞ্জটি করলেন লুই নে। 

১৯৩২ সালে নে প্রমাণ করলেন, কোন কোন বস্তর মধো আরও এক 
ধরনের চৌম্বক চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। যার নাম দিজ্নে তিনি 'আ্যার্টি 
ক্রেরোম্যাগনেটিজম্‌ | এদের তাপমাঞ্া ধখন কমানো হতে থাকে তখন ক্রমে 
এদের চৌদ্বক প্রবণত! বুদ্ধি পায় । একটি নিদিঈ তাপমাআায় এহ বুদ্ধির পরিমাণ 
গিয়ে দ্লাডায় সবচেয়ে বেশি । তারপখ তাপমাত্রা আরও কমালে চৌম্বক 
প্রধণতা কমতে থাকে । তিনি দেখালেন, ফেরোম্যাগনেটিক বস্তর মধে) 
পারমাণবিক চুম্বক ধেমন পরস্পর সমান্তরাল ভাবে সঙ্গত থাকে, এব মে 
ক্ষেত্রে চু্ঘক ফণাদের দক্ষিণ মেঞ্গুলি সব সময় মুখ করে থাকে দক্ষিণ দিকে, 
উত্তর মেরুগুলি মুখ করে থাকে উত্তর ববাবর, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতর 
সজ্জাও দেখ যায় । যেমন, কোন কোণ ফেলাসের মধ্যে দেখ! যায়, কাছাকাছি 
চৌম্বক কণার। পরম্পর সমান্তরাল জাবে থাকে না, থাকে প্রতি সমান্তরাল বা! 
আযাট্টি-প্যারালাল ভাবে । এ ধরনের বস্তর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় আযার্টিফেরো 
ম্যাগনেটায় ধর্ম। তিনি প্রমাণ করেন বিশেষ একটি তাপমাত্রায় বস্তর আার্টি- 
ফেরোম্যাগনেটিয় চরিত্র লোপ পান । এই ভাপমাত্তার নাম দেওয়া হয়েছে 
“নে পয়েণ্ট' বা! 'নে টেমপারেচার* | ব্যাপারটা 'কুরা টেমপারেচারের সে 
তুলনীয় । বিশেষ বিশেষ ফেব্সোম্যাগনেটিক বস্তকে বিশেষ বিশেষ ভাপমাত্র। 
পর্বস্ত উত্তপ্ত করলে তাবা তাদের চৌম্বক ধর্ম হারিয়ে ফেলে । ওই তাপমাত্রাকে 
বলে 'কুরী পয়েন্ট বা 'কুরী টেষপারেচার'। নে দেখান, বস্তবর কেলানের মধ্যে 
পরমাপুগুলি কী ভাবে সঙ্গিত থাকবে তার উপরই নির্ভর করবে বস্তর আযার্টি- 


ফেরে! ফ্যাগনেটিক ধর্ম। 


১৯৪৮ সালে নে আরও একটি যৌলিক আবিষ্কারের কৃত্ধিত্ব অর্জন করেন । 
ফেরাইট বন্তর মধ্যে (ম্যাগনেটাইট যাদের মধো অন্ততম ) প্রবলতর চৌস্বক 
বলের আবির্তাৰ কেন ঘটে এই আবিষ্কার তা ব্যাধ্যা করতে সমর্থ হয়েছে। 
তিনি দেপিয়েছেন লোহার আফরিক ম্যাগনেটাইট অণুর মধ্যে খাকে 
তিনটি লোহার পরমাণু এব চারটি অকমিজেন পরমাণু ( 8880 )। এব 
এ ক্ষেত্রে ছুটি লোহার পরমাণুর চৌম্বকত্ব পরস্পর পরম্পরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া 
করে ধ্বস হয়ে যায়। তৃতীয় পরমাণুটিই সৃষ্টি করে তার চৌম্বক ক্ষেব্র। 
তাব বক্তব্য, চীনারা প্রাচীনকালে যে ম্যাগনেটাইট দিয়ে কম্পাম তৈরি 
করতো, তা আদে। “ফেরোম্যাগনেটাইট ছিল না, ছিল 'ফেরিম্যাগনেটাইট?। 

পরবর্তী কালে চুম্বক সঠলেষণ শুরু হয়। ঘাদের বল! হয় 'সিনথেটিক 
ম্যাগনেট'। নতুন ধরনের এই চুম্বকের বর্ণনা এব চরিঅ সম্পর্কেও মূল্যবান 
বাধ্যা যুগিয়েছেন লুহ নে। কমপিউটার বা ঘন্ত্রগপকের *শ্বতি ( মেমারি ) 
এব উচ্চতর কম্পান্কের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তার ওই সব ব্যাখা! খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
এ ছাড়া চৌস্বক ক্ষেত্র এব ক্ষুদ্রতম চৌম্বক কণ। “স্থপার প্যারামাগনেটিজম- 
এব উপব তার গবেষশাবলী সাম্প্রতিক চৌন্বক বিজ্ঞানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। 

লুহ (শব জন্ম লিয় শহরে । ১৯৪ সালে। ১৯২৮ লালে স্ট্রাসবোর্গ 
থেক কী পট উপাধী লাভ করেন। গ্রেনোবল এ তিশি যে গবেষণাগারটি গডে 
$ লঞ্চেন, চৌন্বক বিজ্ঞানের এখন তা পীঠস্থান। 

জশৈক ঠাষ্যকারর মন্তবা চশ্বকেব এমন কান নমস্তা নই লেখা 
নিয়ে মাখা ঘামান নি। তিনি বার পাপ এ কথাই বলতে চেয়েছেন, 
"ম)াগানটিজন্‌ ইন্ছম এ পার্ট অভ সলিড/স্টট ফিজিক্স আযাণড আক পার্ট 
অত যিটিক্স ইন জেলারেল।” 


১০ 


রসায়ন 


প্রশ্নটি ছিল এই দীর্ঘকাল ধরে আমরা শুনে আসছি, জৈব রাসায়নিক 
পদ্ধতিতে নিজেদের শরীরে নানা বকম কার্ধোহাইড্রেট বা! শর্কর স গ্লেষণ করে 
উত্ভিদ শরীরের অভ্যন্তরে ? এই সঙ্লেষণের সময় থে সব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি 
চলে তাদের হ্বরূপই ব৷ কী রকম ? 

এই প্রশ্থেরই উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক লুই লেলোয়। (1018 [0101 ) 
তার অসামান্ত এই কৃতিত্বের জন্তে নোবেল কমিটি তাকে ১৯৭ সালের রসায়ন 
বিভাগের পুরস্কারটি দিয়ে সম্মানিত করেছেন । 

নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে লেলোয়াকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে সুইডিস 
রয়েল আকাডেমি অভ সায়াষ্দেস-এর অধ্যাপক কার্প মায়ারব্যাক মন্তব্য 
করেছেন, ড লেলোয়া সুগার-নিউক্রিওটাইডস আবিফার করেছেন কী ভাবে 
তার! জীব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে স ঙ্লেষিত হযে কাঁধোহাইড্রেট তৈবি করে, সে 
ব্যাপারে বিশদ ব্যাথা ঘবোগাতেও সমর্থ হয়েছেন তিনি । তার এই আবিষ্কার 
জীব-রসায়নে এক মৌলিক অবদান। 

কার্োহাইড্রেটের বিপাক পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়েছেন ড 
লেলোয়৷ । আবিষ্কার কবেছেন এক শ্রেণীর চিনি । যাদের রাসায়নিক নাম 
“নিউক্লিওসাইভ ভাইফসফেট স্থগারস্” । এদের রালায়নিক গঠনও আবিষ্কার 
করেছেন তিনি । পরবর্তীকালে এই সব রাসায়নিক ঘৌগের উপর নির্ভর করে 
জটিল কাবোছাইফ্রেট পলিমারগুলির সংঙ্গেবণ পদ্ধতি সম্পকে আলোকপাত করা 
সম্ভব হয়েছে। নোবেল পুরস্কার এই কাজেরই স্বীকৃতি । উল্লেখ্য, কোন 
যৌগের একাধিক অণু পরস্পর মিলিত হয়ে যখন বৃহত্তর অণু তৈরি করে, তখন 
শেষোক্ত ওই অণুকেই ই.রেজিত বলা হয় পলিমার । 

লুই লেলোয়ার জন্ম প্যারিসে, ১৯০৬ সালে । শিক্ষান্থল বুয়লেনস আযার্স 
বিশ্ববিস্ভালয়। কর্মময় জীবনের বেশির ভাগই তার অতিবাহিত হয়েছে 
আর্জেন্টিনায় । ১৯৩৬ সালে ডকটর অভ মেডিজিন উপাধি লাভ করার পর 
তিনি চলে আসেন কেমৃত্রিজে। কেমত্রিজ বিশ্ববিদ্ভালয় তখন জীব-রসাক্গন 
গবেষণ! ক্ষেত্রে সার পৃথিবীতে শিরোনাম । 


লেলোয়া এবং তার গবেষক দল গোড়ার দিকে দুগ্ধজাত চিনির (হিলক্‌ 
ম্গার ) নংঙ্গেষণ নিয়ে গবেষণ। শুরু করেন। এর জন্তে প্রাণীদের কোষকল। 
নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল তাদের । কিন্তু কিছুদিন পর লেলোয়া বুঝতে 
পারলেন, প্রযুক্তিগত ঝামেলার দরুণ দুগ্ধজাত চিনি নিয়ে কাজ করায় প্রচুর 
অস্থবিধে । তাই এ ব্যাপারে তিনি সাহাধা নিলেন এক ধরনের ছআক বা ঈই 
কোষের । নাম 980019870105 065 081115 ৷ এই ছত্াাকের উপর গবেষণার 
সময় তার] আবিষ্কার করেন এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ, যাদের বল! হয় কো” 
ফ্যাকটর । 

উচ্চতর তাপমাত্রায় এই কো ফাকটর শ্রেক্ীর বাপায়ণিক যৌগ তাদের 
স্বায়িত্ব বজায় রাখতে পারে। তার! আবিষ্কার করেন, গ্লযাকৃটোজ এল- 
ফসফেট ( ড1901056-1 0110৭710966 ) নামক এক ধরনের চিনিকে গ্রকোজ- 
এল ফসাফট ( (100056 1 [199501386 ) নাএক আমর এক ধরনের চিলিতে 
ফূপান্তরিত করতে গেলে বিশেষ ধরনের এই ফে। গাক্ষাবটি দরকার । উল্লেখা, 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চিনির বিপাকের সময় ভিনির সঙ্গে ফসফেট গুপ ন যোজিত 
হয় । কসফেট সমন্থিত এই চিনিগ্ুলিকেই বলা হয় নিউক্লিওটাহভ। 

দীর্ঘ পরিশ্রম এব গবেষণাগারের অপ্রতুল বাবস্বার মধো দিয়ে লেলোয়। 
এই কো ফ্াকটরকে পথক করতে সমর্থ হন । এব আবিষ্কার করেন কোফ্যাক- 
টরটি আসলে ইন্টরিভিন ভাইফসফেট গ্কোজ ব! সংক্ষাপ [00 £কোজ 
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নামে এক ধরনের যৌগ । যৌগটির ঝালায়নিক গঠন উপবেষ ছবিয় লাহাষ্যে 


১ 


দেখানে! হলো । স্পষ্টতই দেখা যায়, যৌগটির মধ্যে আছে গ্র,কোঞ্জরি,। 
তার সঙ্গে নিউক্লিওসাইভ ইউরিন পাইরোফসফেট গ্রুপের সঙ্গে সেতুবন্ধন 
করে রেখেছে ইউরিভিন রাইবোনিউক্লেয়িক আযানিভ ব1 “আর এন এর একটি 
মৌলিক উপাদাঁন। 

পরবর্তীকালে লেলোয়া অনুরূপ আরও অনেক রাসায়নিক যৌগ 'আবিষ্কার 
করেন। এই সব যৌগেরও বৈশিষ্ট) ওহ একই রকম। নান! রকম চিনি 
নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে পাইরোফসফেট সেতু দিয়ে যুক্ত । ষৌগগুলির সবই 
প্রাণী এব, উত্তিদ্ দেহের মধ্যে সঙ্গেষিত হয় নিউক্লিওসাইভ ট্রাইফলফেটস, 
এব বিভিন্ন রকমের চিনির সঙ্গে পারস্পরিক বিক্রিয়ায়। এই বিক্রিয়ার জন্কে 
প্রয়োজন এক শ্রেণীর উ্সেচক সামগ্রা বা এনজাইম, নাম পাইরোফসফোরাই- 
লেজেস। 

কারবোহাইড্রেট যৌগের বিপাক ঘটে জীবদেছের অভ্যন্তরে । ওই সময় 
ডাইফসফেট চিনিগুলির ভূমিক1। হয় “দাতার মত। নিদ্দিষ্ঠ এনজাইমের 
সহায়তায় তার। তাদের চিনির অ শট্ুকু অপব কোন গ্রাহক অণুকে দান 
করে। যেমন, লেলোয়া এব তাঁর সতার্থরা এক ধবনেব উদ্ভিদজাত এনজাইম 
আবিষ্কার করেছেন, যা [00 মুকোজের গ্লুকোজ অ শকে ফ্রুকটোজ নামক 
চিনির অগুণ্ন স্বানাস্তরিত ধরার বাপারে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এব 
এই ভাবে তরি হয় ভাইশ্যাকাধাইড স্রকরোজ বা লাধাবণ চিনি । প্রাতা হক 
জীবনে যে চিনি আমর। খেয়ে খানি 'সহ চিনি । এ ধরনেব রাসামনিক বিক্রিয়! 
থেকে তারা সিদ্ধান্ত ববেন প্রাণা এব উদ্ভিদেব শরীরে ঘে সব বুহদাকার চিনি 
বা! কাবোহ[ইড়ট দেখা যায়, হয়ত তারাও এই একই পদ্ধতিতে তৈরি 
হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে উদাহরণ ত্বরূপ প্রা দেহের প্লাহ”কাজেশ এব উদ্ভিদ 
দেহের স্টার্-এর কথা বল] যেতে পাবে। 

গ্লাইকোজেন এবং স্টার্চ প্রাণী এব উত্তিদকে শক্ি যোগায় । একাধিক 
চিনির 11 পরপব শেকপের মত সাজ্জত হয়ে তৈরি করে এহ সব 
যৌগ। যমন, প্রাণীদের ধর এর মধ্যে তৈরি হয় গ্লাইকোজেন। তৈরির 
পর ওই গ্লাপ্পম্পতন্্র শলীব মধ্যেই জমে থাকে শক্তির সঞ্চয় হিসেবে । 
শরীরে যখন শক্তিদাক্জী প্কোজের পরিমাণ বাড়ে, গ্লাইকোজেনও তৈরি হয় বেশি 
পরিমাণে । আবার মকোজের ঘখন অভাব হয় তখন গ্লাইকোজেন ভেজে গিয়ে 
গ্কোজ তৈরি করে, ঘা দেহের শক্তি যোগানোর কাজে ব্যবহাত হয়। 
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১৯৫৭ সালে লেলোয়! এব. তাঁর লতীর্ঘর! আবিষ্ষার করেন, ধর” খেকে: 
এক ধরনের এনজাইম নির্গত হয় । এই এনজাইম 00০ গ্রকোন্গ থেকে 
গ্কোজ সঙ্সেষণ করার ব্যাপারে সাহাষা করে। ভাইন্তাকারাইড ব। লারধারণ 
চিনি তৈরির সময় [019০ পল,কোজের গকোজ ভাগ স্থানাস্তরিত হয়, এবং তারা 
পরস্পর ছাড় তৈরি করে ডাইশ্কাকারাইিড । পরে দেখা! গেছে প্রাণী ছেছে 
মাইকোজেনও স স্সেষিত হয় ওই একট ভাবে। এ ক্ষেত্রে ষে এনজাইমটি 
অন্ুঘটক হিসেবে কাজ করে তারও নাম মাইকোজেন ফসফোরাইালজ । 

এরপর লেলোয় এব তার গাবষক দল স্টার্চ তৈরির ব্যাপারে হাত 
দেন। এ ক্ষেত্রেও তারা প্রমাণ কারন, 0025 মুকোজ থেকেও স্টাচ তৈরি 
করাধায়। পরে অবশ্য ঠার। আবিষ্কান করেছেন, দাতা হিসেবে 0107 
প্নকোজের ভূমিকাই একমাঙজ নয়, উদ্ভিদ দেছে স্টার্ট তৈরি করাব বাপারে 
আবও এক ধনানর রাসায়লিক ম,কোজ দাতার ভূমিকায় অবতার্ণ হয় যার নাষ 
আ্যান্ভানাসিন ডাইফসফেট একোজ | এ পর প্রমা' কণা সম্ভব হয়েছে, 
শুধু ভাইস্কাকারামড বা স্টাচই নয়, সলুলাজ চিটিস, হায়াশিডরোনিক আস্ডি 
এব কনড্রোটিন স ক্লেষ'ণর পদ্ধতিও ঠিক ওই একই “কম। গাদর ক্ষোযও 
নিউকিওসাশ্ড ডাইফসাফট শ্রগার ভাব চিপির সঙ্গে একের পর “কটি চিনি 
যুগ্জ করে ওট সব সামগ্রী তৈরি করে। 

শুধু হাপ্রর স্বানাজবকএণই এই সব বিক্রিয়ার এক খাঞ্জ কথা লগ। যে পথ 
চিনি ডাইফসপ্ফট নিউক্ষি এটাহভ যৌগ হাসবে বিরাজ করে, তা পর মধ্যে 
কপার ঘট পাল যেমন [01)৮- গ্লাকটোজ জপাঙগরিত্ হয 00০ 
মুকোজে। নস্ব*« এধবনের বিক্কিয়াহ (লালায়াক 11, ) কাজ আবঙ্কার 
করতে সাহাঘা করেছ । এই আবিষ্কার জীব রসায়নে একটি দিগন্ত খুলে 
দিয়েছে । যাঁর ফলে নানা রকম শ্টাকারাইড সঙ্গেষণ করা গখন সম্ভব হাজ্য। 

বামি হাম বিশ্ববিষ্ঠালয়প্। ইলাগ। রসায়ন বিভাগর অধ্যাপক ভ" 
চার্লস “গ নাম্লল পুরস্কারের কথা ঘোষণা করার পর মন্তবা করেছেন 
বিজ্ঞানীরা এখন ধনা । এখন তাদের গবেষণা বারে কত শু যাগ, কত জবাক- 
জমক । কিন্তু "ললোয়াকে কাজ করতে হয়েছে খুবই সাধারণ অবস্থায়। 
আথিক সঙ্গতির অভাবে ভার গবেষণাগারে এখনকার তুলনায় তখন খুন নগন্তই 
স্থযোগ স্থবিধে ছিল। আর তার মধ্যে থেকেই তিনি নোবেল পুরস্কারে বি, 
হলেন । তরুণ গবেষকদের কাছে এই ঘটনা একটা মহান দৃষ্টান্ত । 
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্পারীর এবং চিকিগুস! বিজ্ঞান 
১৯৭* সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর মিলিতভাবে তিনজন বিজ্ঞানীকে 
নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এরা মেরিল্যাণ্ডের বেখোভাস্থিত 
ইনসটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ-এর চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড 
বুলিয়াস আকসেলরড। বয়েস ৫৮। লগ্তন ইউনিভারসিটি কলেজের জীব- 
পদার্থবিষ্ঞার অধ্যাপক স্যার বার্ণারড কাটজ। বয়েস ৫৯। জন্ম এব শিক্ষ। 
জার্মানীর লাইয়েপজিগে। বর্তমানে বার্বজেব ক্যালিফোন্সিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অতিথি অধ্যাপক । সুষ্টডিস ক্যারোলিন ইনসটিটিউট এর চিকিৎসা শাখার 
অধাপক ড উলফ ফন অয়লার। বয়েস ৬৫। নোবেল কমিটিব ঘোষণা 
065 20806 0161 0190061165 01806177178 0116 10000018] 
( 013610108] ) 08181010615 10) 01761061560 (61010010815 210 (13০ 
20601021718008 101 01617 51018866167 ৪00 12080082000 ১ 
তিনজন বিজ্ঞানীই পৃথকভাবে একই বিষায়র উপর গবেষণা চালান । 

ড আকধেলরড তখন জনৈক দ্রাতেব ডাক্তারের অফিসে বসে। এমন 
সময় তার কাছে খবর এল, এ বছর নোবেল বমিটি মিলিতভাবে ঘষে তিনজনকে 
নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, তিনি তাদের একজন। প্রথমে পরিহাসের 
মত মনে হলেও যখন শুনলেন, সতাই এটা পাক] খবর তখন মন্তব্য করেন, 
“এ ধরনের পুরস্কার পাওয়া যে কোন বিজ্ঞানীব কাছেই একটি স্বপ্ন । আমি 
অভিভূত। রোমাঞ্চ বোধ কবছি।” 

ওদেব আবিষ্কার মানসিক রোগেব চিকিৎসার ব্যাপারে এক অভিনব 
এষ যুগান্তকারী অবদান । 

আমাদের শরীরেব মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের ন্বামুতন্ত্র। 
ধাকে বলা হয় সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিসটেম বা সমবেদী দ্বাযূতন্ত্। 
শারীরিক যন্ত্রাবলীর কোথায় কখন এব কীভাবে কোন কাজটি করা দরকার 
তার ধাবতীয় সকেত এই দ্সাযুতত্ত্ররে মধো দিয়েই আনাগোনা করে। 
আনাগোনা করে আলোর মত গতিবেগে। যাকে আমরা ইচ্ছে-শক্তি 
বলি, মৃখ্যত এর উপর তার কোন প্রভাব নেই। সম্পূর্ণ শ্বনিয়নত্রিত এর 
কাধাবলী। লক্ষ লক্ষ শাখা প্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে থাকে শরীরের সর্বত্র 
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খন কারুর ক্ষিবে পায় অথব। তৃষ্ণা, শরাবের বিপাকীয় কাজকর্ষের রূপ 
ফা ঘটে থাকে, তার সকেত আপনা "থকেই এই আ্থান্তত্থ মন্তিষ্কে পৌছে 
দয়। ভ্বদপিগ্ড ঘেণ প্রকতিদত্ত নিযমেহ জন্সমূূত 01ক জীবনের শেবক্ষণ 
পধন্স স্পান্দত হয়ে চালছে | আমরা ইচ্ছে করলেই কি লাময়িকভাবে তার 
স্পন্দন বোধ করতে পানি? শাবারিক প্রয়োজান শিবা উপশিরার মধো থে 
বক্ত চলাচল ঘণ্ট থাকে "ভার জন্য বিরামবিহান সাক্কাচন এব সম্প্রলারণ 
চলে ফুমুসে । আমর! খাবা" খাই । সখাবার গিয় পৌছয় পাকস্থলীতে । 
অথ 1 ক্ষিধ পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে জিভ ওপর ছড়িয় পড়ে বিশেষ ধরনের 
জারক রস শ্গালাহ তা । খাবার পাস্থলীাত গল অমনি পিঝবস। ববিয়ে 
এস সেই খাবাণবর সজ 1মশে তাদের শবী রর গ্রহশধোগা লামগীরূপে 
পরিবতিত করল | অখণা দৈনলিন কাজের হকুন শলারের “ধ ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষ 
রাসায়নিক পদ্ধতিতে তাদ্র সারায় তোলা। এমন হাজারে! কাজ প্রতি 
মুহূর্তে "” এন শাপনা থেকেহ অ।মাদব (দহে অনুষ্ঠিদ হয়ে চলেছে । হাতের 
না অশ কট গেল। অমনি বিলশধ ধরনের কাধ 'লষ্ট কাটা অশ 
জোড়ার কাজ শুর করে দিল। হইতাদি। আরও কক । 

কি্জ কাঁভাবে এহ 'জ্গাছ্ছাব কাজটি চলে? কান নিখেশে চলে? মশ্তিষ্বই 
ক্ষলশ্ট' এ সমন্ত কাযকাবণেব |লমামক | কিন্ক তাবণ আনে কোথায় কখন 
এব কা বলা হবে তাক যাবতা) বার্তা মন্ডিষ্কাক বানব অত1৮রহ থে 
জাপিয় দয তা নাম সনতো্া আানুদস্্ব। শুধু জাপিয়ে দেওয়াই নয়। 
জাঁ।া/পার পন কক্ণায় যার 1” নি দশও এ” শানু তঞ্র বয়ে পিছে পীছ দেয় 
শক কল পাযাজলীয় আশ সহঃ শির্দশ আফপাত । সন্তাধা কাজকর্ম 
সম্পন্ন হসু। এ যে শ্ালসস্িত ববন্থ। এ যল না আপনা থেকেই কাঙ্গ 
কার চালছে । দ্দাখর। ণক্জাগ থাকি কা থুমাহ অববা সাময়িক অজ্ঞান ছল্য় 
পা থাক আমৃা শরী লব এই কাজ সমানে চল খাক। 

কিন্তু এর চেয়৪ আরএ চমকপ্রদ এক শ্রাুতঘ আযাদর শরাীপ্র বিশেষ 
বিশেষ সকফেত বহানর জন্য নিযুক্ত রায়াছ। খার নাম সেপ্টাল নার্ভাল 
সিস্টেম ব। কেন্দ্রায় শায়ৃতন্্ । আমাদের মধ্ধে। সাচতনত বলে বে টবশিষ্টাটি 
কাজ করে তার শিক্ষন্ত্রপণে, মূলে রয়েছে এই চমক প্রদ আামুতশ্ত্রের হোগলাজপ । 
একটি স্বকাঁয় আচরণবিধি নিয়ে প্রায় সমধ্ত রকামর প্রাণীহ জন্সগ্রহণ করে। 
পরে পারিপার্থিকের সঙ্ে স ঘাতের ফণ্ল তার পরিবর্তন হয়। আমাদের 
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শিক্ষা্দীক্ষা বলতে ঘা বুঝি, মনোবিজ্ঞানীর। জানেন তার বেশিরভাগই দানা 
বেধে ওঠে বাইরে থেকে অজিত অভিজ্ঞতারই ফলে। আর এসবের 
নিয়ন্ত্রণের মূলে কাজ করে সেপ্টাল নার্ভাস সিস্টেম বা সংক্ষেপে 0 টব 5। 
এর! আমলে মন্তিষ্ক এব স্পাইনাল কর্ড বা ন্বযুক্নাকাণ্ড। মুখযত এরা ছই 
রকমের কোষ দিয়ে তৈরি- স্পা কোষ বা নিউরোন এব গ্রাইয়াল কোষ। 
মান্ষের মন্তিফ্ফে কোটি কোটি নিউরোন আছে এব তার চাইতেও বেশি 
গ্লাইয়াল কোষ । গ্লাইয়াল কোষের সঠিক ভূমিকা কী, বিজ্ঞানীরা আজও 
পর্যন্ত তার সদুত্তর ঘোগাতে পারেন নি। সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন, 
নিউরোনের অতি ক্ষুদ্র পরিবেশের মধো সন্তাব্য স্থিতিস্থাপকত। রক্ষা করাই 
নাকি তাদের দায়িত্ব । 

নিউরোন বস্তত বিশেষ এক ধরনের কোষ । অতি ক্ষত্র। যার সঙ্গে 
জুড়ে থাকে কতকগুলি শাখ' প্রশাখা। একটি নিউরোনের শাখা-প্রশাখা 
অন্যান নিউরোনের সজে সংযুক্ত থাকে, সখ্যায় তারা কয়েক সহম্রও 
হতে পারে। এই অগণিত শাখা-প্রশাখার একটি লম্বায় অনেকট। বড় হয়। 
একে বলা হয় এক্সোন। উত্ভিদের প্রধান মূলেব মত কিছুদুন পর্ধস্ত প্রসাবিত 
হয়ে এক জায়গায় থেমে পড়ে এব তাব প্রান্তস্থল থেকে কতকট। উদ্ভিদের 
গুচ্ছমূলের মত হুস্্তম তন্ত স্যত্টি কবে ছড়িয়ে দেয়। এই সুস্েতম তন্ত একটি 
গিটের মত অগ্রভাগ তৈরি কবে এক জায়গায় এসে থেমে পড়ে এব অপরাঁপৰ 
কোষের সঙ্গে সংযোগ স্বাপন করে । দেখ। গেছে কোন কোন কোষের সঙ্গে 
এই ধরনের প্রায় ৬ টি প্রান্ত এসে মিলিত হয়েছে । 

এক্সোন এব গায়ের আববণী তডিৎ শক্কির স্পর্শে উদ্দীপ্ত । তড়িৎ সকেত 
এর ভেতর দিয়ে কোন কোষ থেকে নিউরোনেব এ শাখা-প্রশাখার প্রান্তে গিয়ে 
হাজির হয়। আর প্রান্তে পৌছনোর সজে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে 
এক ধরনের রাসায়নিক ঘৌগ। যার নাম 'ই্রান্দমিটার সাবসট্যান্দ বা সংবাহক 
বস্ত। এই সংবাহক বস্ই পরবতী নিউরোনকফে উদ্দীপ্ত করে তোলে । এই 
ভাবেই পর্যায়ক্রমে ন্নাঘুকোষের মধা দিয়ে পারিপারস্থিক উদ্দীপন! যাতায়াত 
করে। আমাদের পঞ্চেক্তিয় চক্ষু কর্ণ, জিহবা নামিক1 এব, ত্বক--এদের সঙ্গে 
সংযুক্ত রয়েছে শরীরের কেন্দ্রীক স্তান্কু তন্তর। বাইরের অন্থভূতি এদের মাধ্যমেই 
প্রথমে কেন্দ্রীয় দ্বাযৃতন্ত্রে গিয়ে পৌছায়। তারপর বিশেষ বিশেষ মাত্রার 
টবছ্যাতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হুয়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয় । 
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এষনও প্রমাণ পাওয়া গেছে, বিশেষ ধরনের পরিবেশগত উদ্দীপনা 
নির্দিষ্ট নিউরোন গোষ্ঠীকেই শুধু সক্রিয় করে তোলে । দ্দনেকের ধারণা কোন 
কোন ক্ষেত্রে পারিপাস্থিক উদ্ধীপন! নিউরোনের মধ্য স্থায়া পরিবর্তনও ঘটায়। 
এরই ফলেই বাশষ বিশেষ শ্বতি আমাদের মধ্যে স্থাক্সীভাষে বাসা বাধে। 
ধখনই নিউরোন তার পরিবতিত দশ! থেকে চাত হয় /পাখিত স্বতিও কামরা 
হারিয়ে ফেলি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, পারিপার্থিক পরিবর্তন বলতে এখানে 
পঞ্চেজ্িয়ের মাধামে যে অভিজ্ঞতা ব অচ্ভূতি পাই তাদেএহ বোঝান হয়েছে। 
দ্নেখা গেছে ইছুরকে কিছুক্ষণ যদি অন্ধকার ঘরে বন্ধ কবেবাখা হয় তার 
নিউরোনর এক্সোনের "সহ তন্ধগুলির গিটের মত প্রান্তের চরিত্র বছুলা শে 
পরিবতিত হয়ে গেছে । ঠিক ওই পরিবেশে বিড়াল ছানপর নিউারানের শাখা 
প্রশাখার স খ্যা কমে যেতে দ্বেখা! গেছে। ঘি তার একটি “চাখ বেধে দিয়ে 
আর একটি "চাখ খুলে রাখা যায় এব খোল চোখটির সামনে লাধারণ 
আলোক বশ্সি নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে ঢাকা চোখটিব সংশ্লিষ্ট কোষ গুলির 
দৃষ্টিশক্তি বিকাশের ক্ষমত। আনকটী। ক্সীণ হয়ে পদে। দেখা গেছে, হে 
লমন্ত প্রাণীর খুব কম বয়সে থাইরয়েড গ্রাওটি অক্কেজা হায় যায় বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানানক এব দৈহিক গঠলের মধো অস্বাভাবিকতা! 
ধয়্া পড়ে । এদের নিউরোনের শাখা গ্রশাখার সখা! তখন কমে ঘায়। 
সই সঙ্গে তাদের বিস্তৃতিও। অর্থাৎ এক কথায় বল। চলে মত্তাক্ষর এট 
কোবধতঙ্ের ধাকে আ্সান্ুকোষ বা নিউরোন, যাই বলা “হাক না কেন, তাদের 
শ্বাডাবিক কাধাবলীর উপরই নর করে একটি শ্র্দ যানশিক কাঠামো । 
তার |বচিন্ত্র বিস্তাস অথবা ঘখাযখ চরিজআ্রাধলার মধো যদনই ব্দপ্বাদাবিকতা 
ধর। পড় শুরু হয় স্বাম়ু তঙ্্রের বৈরুবা। ঘার ক্বন্।বা পরিণতি মানপিক 
অস্স্থত। | 
ন্বাু কোষ সম্পকে এত কথা বললেও লিক কীভাবে বাহ্িক অগভূতি 
প্রাণী দের মধা ল বাহিত হয়--স বনের লময় ক্মাুকোষের মধ্যে সঠিক 
«কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে সেটা শুধু বেছু তিক পা রালায়নিক, 
“সে কথ! নিন প্রচুর মত বিরোধ (পথ দিয়েছে৷ নিউরোন তত্ব দানা বাধার 
সময় হাজারে প্রশ্ম উঠেছিল । এবং তার কারণও ছিল। প্রতিপক্ষের 
বক্তব), পৃথিবীতে এমন প্রানীও “তা আছে, যাদের দেহে কমাদে কোন স্গানু-তঙ 
গাড় ওপ্ঠনি ? অধ5 তাদের মাধাও তে। শ্বরতর অস্তিত্ব ধরা পড়ে? প্যাতলপের 
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কুকুরের গল্প না হগ্ব উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে খাটে, কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্র ব্যাখ্যাটি 
কেমনতর হওয়া উচিত? উদ্দ্রন আলোর স্পর্শ এক কোধা প্রাণীর মাথা 
চাঞ্চল্য দেখ! দেয়। আলে! তাদের মধ্যে কীভাবে উত্তেজন। ক্ষ্টি করে? 

ণা, এবারকার পুরস্কার প্রাপ্ত ত্রক্পী নোবেল বিজ্ঞানী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে 
দিয়েছেন, বাইারর অন্থভূতি, সেট! ধেভাবেই প্রার কেন্দ্রায় আস্মৃতম্ত্রের মো 
অনুপ্রবেশ করুক না কেন, প্রাথমিক পর্যায়ে তা বিছ্যুৎ শক্তিরূপ স্নায়ুকোষের 
মপদো কাজ করলেও, এ কাষের সংগ্িষ্ট অণুর মধ্য দিয়ে চলার সময় তা আর 
ৰিছ্যুৎ শক্তিক্ূপে থাকে না। শুধু রানায়নিক প্রতিক্রিয়৷ ব্ূপেই কাজ করে | 
আর যদ তাই হয়, সেই রাপায়নিক প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত কর মন্তিষ কোষের 
অন্বাভাবিক কাজকর্ম ৪ নিয়ন্ত্রিত কর! ঘেতে পারে । 

ওরা আবিষ্কার করেছেন কোষের আণবিক পায়ে বিশেষ বিশেষ ধরনের 
রাসায়নিক যৌগই স্বায়বিক স্পন্দন সংবাহনে মধাস্থতা করে। ফলে ভবিষ্যতে 
স্নায়বিক ব! "ানসিক রাগ চিকি*সা করার সময় শুধু এট। দেখলেই চলবে, 
রোগীর ন্বাযুতে ঠিক কোন কোন মধ্যস্থ সামগ্রীর অভাব রয়েছে। তারপর 
কৃত্রিম পদ্ধতিতে অনুরূপ সামগ্রী তরি করে তার সাহায্যে চিকি-স। চালালেই 
রোগটিকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে। বর্তমানে মানসিক রোগ চিকিসসার 
জন্যে '্যাঙ্কালাইজার বা ন্সাযু-প্রশমনকাবী ওষুধ বাবহার কবাহয়। কিন্ত 
এ”ত যে ফগ পাওয়া যায় তা নিতান্তই সাময়িক । মৌলিক ক্রটি তাতে সারে 
ন1। যদি সর্ব তাভাবে গুর। সফল হুন, তাহ”প বর্তমানে মান! চিকিসকর]1 'ধমণ 
কিছুট। অন্থমান, কিছুট। অন্কলন্ধান এব পধবেক্ষ ণর উপর নিব ক'ব মানমিক 
ব্যাধি নিরাময়ের চেঞ্ছ। করেন, অনৃর ভবিষ্ক ত/“সটাব আবপ্রয়াজন হবেনা । 
তখন শুধু রোগীর শ্বাধু কাষে সঠিক “কান রানারনিকক ঘযৌ গর অভান্বর 
দরুন রোগের উসপন্তি তা জেনে নিলেই চলবে । এখন ঘেমন টাইফয়েড স্দি জন, 
প্রভৃতি ওষুধ দিয়ে সহজ সারিয়ে তোপ! হয়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন মানসিক 
ব1 ম্বায়বিক রোগের উপশম করানোও তখন সহজ হয়ে উঠবে । 
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১৯৭১ সালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভাগে নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছেন মোট তিন জন । 


পদার্থ বিজ্ঞানে; অধ্যাপক ডেনিস গাবর। 
ত্রিমাত্রিক প্রতিবিদ্ব তোরর জন্যে তার হলো গ্রাফিক 
পদ্ধতি আবিষ্কার ও উত্তোরত্তর সংস্কার সাধন 
ফটোগ্রাফি বিজ্ঞানে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 


রসায়নে ঃ গেবহাড হার্ভবার্গ৯। ইলেকট্রনিক 
স্টাকচার অণুর জ্যামিতিক বর্ণনা যোগানোর 
ব্যাপারে তার দান অসামান্য। 


শরীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে ঃ ডঃ আর্ল 
্দারল্যাণ্ড তিনি দেখিয়েছেন সাইক্লিক 
আযডেনোসাইন ৩৫ মনোফসফেট বা সংক্ষেপে 
'সাইক্রিক এ এম পি' প্রাণীকোষে হরমোনজলিত 
প্রতিত্রিম্ার অল্তফতম পরিচালক । 


পদ্দার্থ বিজান 
তত্বের দিক দিয়ে জ্রিযাত্বিক ছবি সম্পর্কে অধ্যাপক গাবর প্ররথষ সরব হয়ে 
উঠেছিলেন ১৯৪৮ মালে । ইম্পিরিয়েল কলেজে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপেন 
কতকগুলি জটিল সমস্যা নিয়ে তখন তিনি বাস্ত। অনেকেই জানেন সাধারণ 
যাইক্রোনকোপের ভুলনায় ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের দৃষ্টিশক্তি অনেক বেশি 
প্রথর। এর সাহায্যে বন্তর ক্ষুপ্রতম কণার প্রতিবিশ্বকে বহুগুণ বিবধিত করে 
“তালা লম্ভব হয়েছে । এরই কল্যাণে আশবিক জগৎ আঙ্গ আগের তুলনায় 
আনেক বেশি স্পষ্টতর। উত্তিদের হুক্মতষ অংশকে এখন দেখছি অতিকায় 
গ্রবর্থিত রূপে । প্রাণী বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পদার্থ, রসায়ন এমন কি 
আবহাওয়। বিজ্ঞানেও ইলেকট্রন মাইক্রোলকোপের এখন অবাধ গতি। 
অবু আজ থকে প্রায় তেইশ বছর দাগে লন্কাব্য কতকগুজি ঘটনা ডেনিল 
গাবরের নে গভীর রেখাপাত করেছিল । একটি মাআ চিদ্তা ধরণ, ইালকট্রন 
মাইক্রোসকোপের বিবধন ক্ষমত। ন! হয় আরও বছগুণ বাড়ান গল । ধরুন, 
'্াধুনিকতম সেন যন্ত্রটি নায় কোন গবেষক জটিল কোন জীবন্ত প্রাণাকোষের 
মধ কী ধবানর কাঞ্জকর্ম চলাছ /সটা দখতে বলালণ। কাধের [বিশেষ 
অশে মাইঞরোসকাপটি খন ফোকাল কস। (গল অর্থা অন্ষীক্ষণের দৃষ্টিটি 
যখন 'সই অ শেকন্দ্রীভৃত হল, ভদ্রলোক নিশ্চয় সেই ক্ষায়গা্টর ছবি স্পষ্ট 
কার্ট দেখতে পাবেন? হি ওই একই সনয়ে কোষটির অফ কান জায়গ! 
দার ইচ্ছে হয় মনে করুণ কোষটির গভীরে বিশেষ কান অংশে, তখন 
অন্পবশক্ষ পর ফাকাস বিল্ুকে ওই জায়গায় সরিক্কে নত হবে। কারণ এ 
কথা সকলে জানেন কান জায়গা ভালভাবে “দখতে "গলে সেই জায়গাটিকে 
ফাকাসের মধ্যে আনতে হবে । শইলে স্পষ্টভাবে তা! দেখা বার ন।। 
অতএব ঘৃগপৎ “কাধের বিভিন্ন অ+শ একই সময়ে 'অভবীক্ষণের লাহাষো দেখা 
লম্ভব নয়। 
এবার মনে করুণ ভক্রলোকটির ইচ্ছে হল কফোবটির সামনের ছিকটা ঘখন 
তিনি দেখছেন তখন তার পেছনের অংশে কী খরনের প্রতিক্রিয়া! চলছে লেটা 
দেখেন। এক্ষেঅে তাকে অস্থবিধেছ্ধ পড়তে হবে । কারণ বাষ্টারাজন্াপ 
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যে ছবি ফুটে ওঠে সা ছ্িতলীয় ছবি, সাধারণ ক্যামেরায় যে ধরনের ছবি 
আপনারা থেোণেলেন ঠিক সেই রকম । তার টদর্ঘ প্র্থ ছইই আছে, কিন্ত বধ 
নেই। 

আন” একটু পক্ক্ষার করে বলা যাক । ধরুন ভিকৌন্য়ি মো গাল 
হলেন সামনে প্রায় এক শ ফুট দ্বার আপন দাণ্ড়দে আচন । হলটিকি 
আপনার পেছান /বাধ কট আপাাক পি তুলল । ছবিটি” আপলি কা 
দেখাবন ? দেখাবন "সণ ভকলন উপল ক্বাপনা* মুখ । পেছনে ভিকীানল্য়া 
মেযোধিগাঁল হল। কানশপামাননন অসাবধানতভাবশত অজ্ঞান দু একটি 
পথচারীও তার ম ধা পরা পল্চ চু । কিন আপনারা সকাল কাজ কল্ছন 
একটি হালন প পিট ছুলি "দাথ নিশ্চম আপনান পাক্ষ বলা সম্ভব নয় 
(যে+৭ আপা গান্চিয় ছিালন সখান [ঠাক হলটিব দরত ডিক কতট'। 
থর আন” যাণ €ই ছলশিতি ধরা পাড়াছ আপনাকে “ক” করে তাাদল 
কেোপিক গতি € কান দাশ । আপনার কাচ এটা হ- বজ রকমে (কান 
সমম্য ফস কিক লা আশনিশ্কপিক আত টো শাথ ঘামাচি” ভান 
ফি ৮ কলি প লিচলকশ | 

এল টস ক্র গা তা লিগা এ উঈশাঁশ পক সন ৮ কাসপকালপল 
সালাত নাস 1 লরিকান চলি লা গাল চিত পি উকিল 
56 37 দহ শাল বকর্ণির কত" তালস্া কঙলাদ সি 
[শিয়াল সব ৮ অণদ পরশ বষণাল প্রারযাঙ্গনে চিক তি আবন্বায় 
অনবশন্ষাণর। কডল +দ (জেল চালখ এ কণিকাদশ যে কে আরন্থাল দেপাত 
পেয়েছিলন আবাল সইলী ভাদে যন্দ তিনি দেখতে চান ওষ্ট ছবি “কান 
কাজই আসব 1 এক কথা পল চাল শারীর অথবা জীব রলায়ন 
ন্জঞানীদক ক্ষ রণ) তাঁসশ কথা এমপ একটা ছবি চাই, যা 2) 
উঠার 'কা। সদ পর্ণমা ধয় অবস্থা পকিবশের পরিপ্রেক্ষিতে শাক জন্স্থান 
প্রতি অথ) দত্ত যা কান বস্ম ক দেখবেল আপনা পকিষ্কাল 
বুঝ পচ চা পক্ষটি চপ” ন (গাল আশপা শর আর সমগ্ত সামগার দূত 
তা *কা সাই 5 নাল ৮৪ প্রস্থ ও বধ শণল চাখে 
দেখ শা নল হয় ছলি ক তার ভাটি "যন পুরোপুরি ফুটে ওঠে 1 এরই 
না। কমার 2 সাধারণ কাামেবায় “* স্কাব কখনই আপ (পান 
পা ল' 
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অ।ভন একটি ফৌশলের কথা ভাবলেন অধ/াঁপক গাবর ! নতুন একটি 
উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি আলোর ছুটি মৌলিক নিয়মের মাহাষো । একটি 
ইনটারফেয়ারেক্সগ অব লাংট বা আলোর প্রতিবন্ধকতার নিয়ম । অপরটি 
ডিফ্রাকশন অব লাইট বা আলোর বিচ্ছুঃণ। প্রথম নিম্মমটি এই বুকম ধঞ্ন 
একই তরঙ্গ দৈঘের ছুটি আলোকরশ্মিকান বস্ত কণার উপর এসে পড়ল। পড়ার 
সময় ঘ্দি এমন হয়, উভয় রশ্মির ছুটি তরঙ্গ সমপধায়ের অথাৎ ছুটি তরঙ্গেরই 
কুঁজ বা উপর দিকের ঢেউ খেলান অ শ পুরোপুরি সমান, এবং স*গাতিভি তিক 
অবস্থায় থাকে তাহলে এ ছুটি তব্জ পরস্পর মিলিত হয়ে ৪৯ জায়গাটিকে 
উজ্জলতর করে তুলবে । কিন্তু এর উ্টোটি ঘটলেই জায়গাটি পুরোপুরি অন্ধকার 
হয়ে ধাব। অথা- বিপরাত পধায়ের তরুজ মিলিত ছলে মেখাপে আর কোন 
আলো দখা যাকে না! এসই নাম আলোর প্রতিবন্ধকতার নিয়ম! ছিহায় 
শিয্পমটি হল আলোক রি কোন সুক্্ বাধা অতিক্রম কণার সময় আ১1শক 
পাশ বরাবর কোক যায়, যাকে বলা হয় ভিজ্ঞাকশন। এহ দ্বটি নয়নের 
সাহাযো পাবর তার ভিমা আক প্রতিবিস্ব গঠনের পদ্ধতিটি তাত্বিক ভাষে দা 
ক্করাফ্েন। ঘাব পাম রাখা হল হলোগ্রাফি এবং যে ফিল্মের উপর বস্ত্র 
প্রাভাবগধ খত কলা হল তাকে বলা হল হুলাগ্রাম। অথ পারপুর্ণ সকেত 
গাহছক। সকেত বলতে এখাণে অবস্থ মুখ্যত মালোর সকেতের কথা 
বল হয়েছে। 

অর্ঙনবন্হের দিক দিয়ে গাবরের কৌশল নি সন্দেহে অওনন্দনঘোগ্য। বিস্ক 
আবিষ্কারের খ্ুহ্ন্ত অন্তবিধেয় পড়লেন গাবর । তব তো তৈরি ছল, তাকে কাজে 
লাগান যায় কা করে? কারণ তার এই পদ্ধতিতে ছবি তুলতে হলে ধে আলো 
চাই তার তরঙজ দৈর্ঘ লব সময় সমান হতে হবে । এবং সেই তরঙ্গ লশাপ তালে 
কম্পিত হবে। সাধারণ আ/লার সাহাধ্যে এটা সম্ভব নয়। কারণ সকলেই 
জানেন, সাধারণ আলো বা সাদ! আলে! বলতে আমগা ঘা বুঝি তার মখে! 
আছে নানা বর্ণের আলো। তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ চি চিন়্। কম্পান্কও পৃথক 
পৃথক । 

আবিষ্কারের বান্ধব লাফল্ায চোখে ফ্েখার তে অপেক্ষা করতে হল 
১৯৬১ সাল পর্যন্ত । ওই সময় আবিদ্কুত হল পদার্থ বিজ্ঞানের 'ারও এক 
যুগান্তকারী পদ্ধতি । নাম লেজার । লেজারের সাহাহ্যে বিশ্তুদ্ধ আ”লাকরশ্রি 
তৈরি করা সম্ভব ছল। এই রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ সযান। তারা সষপধায়ে 


£৩ 


কম্পিত হুয়। ওই বছরেই হমিশিগানের কল্েকজন বিজ্ঞানী লেজার রশ্মির 
সাহায্যে নিখ ত হলোগ্রাম তৈরি করতে সমর্থ হন। 

হলোগ্রাম তৈরির মূল পদ্ধতিটি ১ন ছবির সাহাঘ্যে দেখান ছল। মলে 
করুন, ক একটি লেজার বস্ত্র । লেজার থেকে রশ্শি থ গিয়ে পড়ল একটি ঘোড়ার 
মুক্তির উপর যার আপনি হলোগ্রাম তরি করতে চান । মুধ্তিটির গায়ে ওই 





রঃ গ্রতিফলিত হায় এসে পড়বে ফটো গ্রাফিক প্লেট গ এর উপর । ধরুন ওই 
একট সময়ে লেজান বাম ঘকে একটি আয়নার সাহাযো প্রতিফলিত করে গা 
প্লেটটির উপর নিক্ষেপ কর! হল। (প্লট ওপর মুক্তির গা এব দর্পন থাক 
প্রতিফলিত রশ্মি পরস্পর মিলিত হায় ঘে ইনটারফেব্ারেন্স স্থাষ্ট করবে সটা 
লিপিবদ্ধ হবে এ ফটোগ্রাফিক প্রোট। এটিকে পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
প্রশ্চুটিত করা হয় । এরই পাম হলোগ্রাম। সাধারণ "চাখে দেখলে ওই (প্রটে 
মৃন্তিটির কোন আভাসই আপনি ধরতে পারবেন না। বাঁপারটা ঈাড়ায় ঠিক 
গ্রামাফ্চোনের রেকর্ডেব মত। বেকঙের উপরকার দাঁগ দেখে ঠিক কী ধরনের 
গান সেখান লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটা ঘেমন বলা ধায় না তেষনি হলোগ্রামের 
এলোপাথারি চিহ্ন ছেখে সতাই তাঁর মধ্যে কী ধরনের প্রতিবিশ্ব প্রোথিত 
রয়েছে বলা শক । 

হুলোগ্রাষের ছবি পুনোরুদ্ধাব করাৰ পদ্ধতিটি ২নং ছবির লাহাযো দেখান 
হল। এবারও সেই লেজার মশ্রির সাহাা নিতে হবে । এবং ঠিক থে ধরনের 
রশ্থি হলোগ্রাম তৈরি করার অন্ভে কাজে লাগান হয়েছিল এবারকার রশ্থি তারই 
অন্তরূপ। প্লেটটির থে দিকে ছুলো গ্রাম কর! হয়েছে মনে করুপ একজন দর্শক 
লেদিকে চেয়ে আছে। এবার হুলোগ্রামের বিপরীত দিক থেকে নিক্ষেপ 


করা হল লেজার রশ্সিখ। হলোগ্রামে ভিক্রাকশন ব1 বিচ্ছুরণ ছটযে। 





্ক্দুবিত রুস্মি 'লাকটির চোখে গিয় পড়লেছ (স ঘোড়ার ত্রিমাত্রিক 
গরত্িবিষ্বটি দেখাত পাব । 

এই পদ্ধতাত আব একটি শ্ববিধে আছে। লাধাল্ণ ছবির ফিলমের 
একস ক্স শ চিন্ড গললে ফিলমটি “মন অকেজো হয়ে হায় এক্ষেঅে তেমন 
(কান ক্ষাক্ষ তয়ার আশ কাথাকে না। হলোগ্রামের কিছু অ » হছি শইও 
হয়ে ধায়, তাতা লএ স্বিতীয় পদ্ধতির সাহাযো “প্জার রশি নিক্ষেপ করে পুরো 
ঠবিটিকেই পুনোকদ্ধাব করা স্ব হয়! গবেষকদের কাছ এটাও বড় একটা 
লাভ | সম্প্রতি বিনিন্র তরঙ্গ টোর্ার একাধিক “লজার কশ্রির সাহাযে) এই একই 
পন্ধনিস্ত বতিন আ্িমাত্রিক ছবি9৪ তালা হচ্ছে। এভাড়াও শষ তরছের 
সাহাযো৪ হস্লাগ্রাম তৈচি করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের হলো গ্রাম যাস্থষের 
শরীরের ছতন্কা” টিউমার পধবেক্ষণ করার ব্যাপারে হথেষ্ট সাহাধা করছে। 
সামুত্রিক গবেষপাতেও এর ভবিস্তৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকেই আশাবাঙ্গী। 
ভবিস্ততে মিশেষান ছবি “তালার বাপারেও অভিনব এই পদ্ধতির কথা 
চিস্সা করছেন কেউ ।কড। অদ্ভুত নেই ছবি। "লন ছবি তোলার জনে 
ক্যামেরার দরকার হয় পা, (লব্দ লাগে পা। জখথচ ছবি ঘখন দেখবেন, তখন 
যনে হবে সম্প্ণ বাস্তব পরিবেশেই ছেল আপনি বলে রয়েছেল। ঘ। কিছু 
ঘটছে তা একান্তই বাস্তব অভিজ্ঞতা! ৯৬১র পর অধাাপক গাবর লেজার 
রশ্িল সাহ্াঘো তার উদ্ভা বত পদ্ধতিটি অভৃতপূধ ল'ম্কার সাধন করেছেন। 


অধ্যাপক ভানিল গাধর মৃখ্যত হােরির অধিবালী। বৃটেনে স্থায়ীভাবে 
বাস করতে এঙগে পরে সেখানকার তিনি নাগরিকত্ গ্রহণ করেন। জন ১৯৯+ 


ত্ী 


ুষ্টান্দে, বুদাপেস্টে। ছেলেবেলা থেকেই 'ভবিস্বৎ জীবন সম্পর্ক তার প্রধান 
উৎসাহদাত। ছিলেন তাঁর পিতা স্বয়ং । এই ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন একজন 
ব্যবসায়ী । তবে প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনায় তিনি নিজেও ঘথেষ্ট কতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন । 

স্কুলের পর প্রথম পর্যায়ের পড়াশুন! বুদাপেস্টের টেকনিকেল ইউনিভাপিটিতে। 
পরে বালিনের 76010101506 17090100168 055219067৮0 এ। 
এথানেই তার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারি -এ ডিপ্লোমা লাভ । পরে ডভকটোরেট | 
প্রথম দিকে ওই বিশ্ব বিদ্যালয়ে তিনি সহকারী গবেষকন্ধপে যোগ দেন এবং 
যুগপৎ জার্নান গবেষণ] স শ্ায় উচ্চতর তড়িৎ বিভব যন্ত্রের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা 
নিরাক্ষার কাজেও অংশ গ্রহণ করেন। 

বালিন তখন তরুণ বিজ্ঞানীদের তার্থক্ষে ত্র । সেখানকার বিজ্ঞান জগতে 
তখন ভাম্বর হয়ে রয়েছেন আইনস্টাইন, প্লাক, শ্রোভিজার, ফন লাউয়ে 
প্রভৃতি । গাবর এদের প্রত্যেকের সম্পশেহ এসেছিলেন। তার প্রথম 
জীবনের স্বার্থক গবেষণা কাখ1ড রে অসসিপোগ্ররফের ওপর । এহ যন্ত্রটির নি 
নানারকম সংক্বার করবেন এব দীর্ঘকাল তা আদর যন্ত্র্রপো বজ্ঞানা মহলে 
ঘথে& সমাদর পাথ। গ্যাসের তড়ি১ “মাক্ষণ এব প্রাজ্জমার উপর তিনি 
মৌলিক কাজকর্মও করেছেন। 

অত পর ১৯১৬। নামিদের অত্যাচারে মতের বিদ্ধ সমাজে তখন 
দারুন অস্থসথন্থ গুরু হয়ে গছে। শাশ্স এব ।প/বরোধী গাবর এই 
পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জণ্ডে চল গেলন হাজেরিতে | পরের বছর 
সেখান থেকে বুটেনে এসে বৃটিশ টমসন হিউসটন কোম্পানির রাগবি কেন্দ্রে 
গবেষক ইঞ্জিনিয়ারের কাজ গ্রহণ করন । এখানে প্রথম দিকে তিনি গালের 
তড়িৎ মোক্ষণ নিয়ে কাজ চালান । পরে দ্বির্তীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহৃতি পর 
গুরু করেন ইলে কটন মাইক্রোসকোপ এবং হলোগ্রাফির উপর গবেষণ|। 

৯৪৮ সালে এ সংস্থাটির কাজ ছেড়ে লগ্ুন বিশ্ববিভালয়ের ইন্পিরিয়াল 
কলেজে ইলোকট্রনিক বিভাগের প্রীভারের পদে আসীন হুন। ১৯৪৮-তে 
ফলিত বৈছাতিক পদার্থ বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক পঙ্গ লাভ । ১৯৬* সালে 
তিনি ভাপ ন্রন বিছ্বাৎ উৎপাঙ্গন ঘস্ত্রের উপর গবেষণা শুরু করেন। 
১৯৬৭-তে অধাপক পদে থেকে অবসর গ্রহণ। তারপর থেকেই ওই এ 
কলেজের তিনি প্রফ্পোর ইমেরিটাস এবং সিনিয়ার রিসার্চ ফেলে] । 


৬ 


১৯৩৬ সালে রাগবিতে কাজ $%1% সময় কুমারী মারজোবি লুইসে 
বাটলারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, পরে পরিণগ্প সুত্রে আবদ্ধ । মধুর স্থডাম্বর এই 
মান্ধষটি দেশ বিদেশের সম্মানও পেয়েছেন অনেক । যেমন হাজে 4৭ সায়েকা 
আকাচছেশর অবৈতনিক সাস্ত, টমাম ইয় তেডেল লাভ, জনোয়ার 
ক্রিষ্তোফা$1 কলোদ্ছে পুরস্কার, রয়েল সোসাইটির রাঁমফোর্ড মেডেল ফ্রান্ম লন 
সোসাইটির মাইকেলসন মেডেল, কমাগ্ার অব দ্য আবরডার বব স্ক ত্রটিশ 
এস্পায়াল ইত্যাদি । 

ভবিষ্যৎ মানুষ সম্পকে গাবর শঙ্কিত । ঠার ধারণা আধুনক [জ্ঞান এবং 
প্রযুক্তিব্ছ্য। ক্রমে মানুষের কর্মময় দৈনন্দিন জীবন লীমিত করে তুলছে ঘপন 
কলকঞ্জা মান্তষের বেশির ভাগ কান্ধহ সেরে দেবে, তখন তার ক্বসণও পশ্চয় 
বাড়বে । তার গ্রন্থ অনাবিল সেই অবসর মুছঠগুলি 7াভুষ ক।লাত ক্াগাবে 
"সটাউ আজ বড় রকমের সমশ্তা। এ বাপারে পারবীর মাহ লিজোদর 
এখনও +স্বত করে নাতে পারেনি । বিপদ এখানেই । ১০৬ পছ এ পরানর 
প্রশ্থ এপ, পযালোচনান উপর ভিডি বরেই তিনি প্রকাশ করেন ভার খাত 
গ্রস্থ ইনাভট্টি ছ্য ফিউচার । বিভিন্জ বিজ্ঞান গ্রন্থ ছাড়াও সাম্প্রতিক কালর 
মানবিক মন্যাবল] নিয়ে রচিত তার সবশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭ %। 
নাম ইনোভেশন, সায়েন্টিফিক, টেকপোলজিকাযাল আগ “ললিয়াল' । 

'নাবেল পুরস্বার পাওয়ার পর কান কোন মহলে পশ্থ উঠেছিল গাবর 
বিজ্ঞানী হিসেবে কেমন? পদার্থ বিজ্ঞানের বেশির ভাগ নাষেল পিজ্ঞাশীর 
মধো খে মৌলিকত্তের পরিচয় পাওয়া দায় তাদের কথা চিন্ত করুপে গাবরকে 
বলা চলে মুখাত ঠিনি একজন একসপেরিষেপ্টালিস্ট ফাণ্ডামেপ্টাজিস্ট নন 

একথা বলে গাবরের অবদানকে খাটো কর। হায় না। কারণ এমন 
উদ্ধাহরণও আছে যেমন কক্রফট এবং শ্যাণ শুয়ালটল। ৫রাও মুখ 
একসপেরিমেন্টালিসী হলেও দের উদ্ভাবন! পরমাণুকো শ্রুক বিজ্ঞানকে আজ 
এক নতুন পথের সন্ধান যুগিয়েছে । এদিক দিয়ে দেখতে গেলে গোবরের 
আবিষ্কার শুধু ফটোগ্রাফি নয়, জড় এবং জীব বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় “ 
থে সাহাধা করবে, সে কথা বলাই বাছলা। 
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রসায়ন 


“্মাননীর ছুইভিল অধিপতি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, ভত্রমহিলা এবং হৃযিজন, 
আপনার! এই মাত্র আঁমাফে নোবেল পুরস্কার প্র্নান করে সম্মানিত করলেন। 
পৃথিবীর 'য কোন বিজ্ঞানীর কাছেই এটি শ্রে্ঠতম সম্মান । আপনার আমার 
ধন্ঠবাদ গ্রহণ করুন, শুধু এটুকু বলেই আমার কূতজ্ঞতার লবটুকু প্রকাশ করা 
সত্ব নয়। আমি পদার্থবিজ্ঞানী । নোবেল পুরস্কার পেলাম রলায়ন বিজ্ঞানে । 
বলতে বাঁধা নেই, এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। বিশ্বের স্বনাষধন্ত 
বিজ্ঞানী এব পারমাণবিক বিজ্ঞানের জনক আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের হাতেও এই 
রলায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয়েছিল ২৯*৮ সালে। এই 
উপলক্ষে প্রত্যক্ষ এব পরোক্ষভাবে ধাদের কাছে আমি অন্থশীলন পাওয়ার 
সাঁভাগ্য অর্জন করেছিলাম তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । তাদের মধ্যে 
রয়েছেন জেমস ক্রাঙ্থ, য্াকল বর্ণ, পিটাব হুবাই, হ্যারল্ড উরে প্রমুখ । 
কৃতজতা জানাই স্ুইভোনর দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে-_হয়েরলিংপার এব 
ছলখেনক্ে, ১৯২ র দশকে ধার! যলেকিউলার স্পেকট্র! ( আপবিক বর্ণালী ) 
নিয়ে জটিলতম পরীক্ষার কাজে লর্বপ্রথম সাফলা অর্জন করেছিলেন ।” 

"একটি নাটকীয় ঘটনাও মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। আজ বে বাড়িতে 
আমাকে নোবেল পুরস্কার অর্পণ করা হলো, পাচ বছর আগে এখানেই 
স্টকম্হাম বিশ্ববিস্তালয় আমাকে লাশ্মানিক ভকরেট উপাধী দিছে লশ্মানিত 
কারন। ওই একই অনুষ্ঠানে আজকের মাননীয় হুইডিল অখিপতিকেও লাশ্মানিক 
ভকটরেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাকে সশ্মানিত করেছিল রয়াল 
কারোলিন মেভিকো চিরুরজিকাল ইনলটিটিউট । নোবেল পুরস্কার ছাড়াও 
আমার স্অতিরিক্ত আনন্দ এই, আজকের এই অনুষ্টানে সারাক্ষণ উপস্থিত 
থেকে তিনি আমাকে তার পঙ্জ লাতের সুষোগ গিয়েছেন ।” 

অধ্যাপক গেরছার্ড ছার্জবার্শ | জান হখন মহালাগরের হত পরিব্যাঞ্ড হয়, 
বিনয় লেখানে বিগলিত। বলবার নিয়েই তো। আমারটা গড়ে ওঠে। লে খণ 
বিনি স্বীকার করেন, ছিনিই তে। যহাক্ছতব । বরেপা তে ডাকেই বলে । তাই 
নোবেল পূরস্কার অঙ্ুঠানের উপস্থিত সথখীজন ছার্জবার্গের বক্তার লেদিন সুষ্ধ 
ছয়ে নিশ্বেছিলেন ছুহর্তে । 
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নোবেল কষিটির তরফ খেকে হার্জবার্গকে ধহর্ধনা জানানোর দায়িত্ব পড়েছিল 
হুইভিস রয়াল জ্যাকাতেমি অভ সায়াঙ্গেলের অধ্যাপক স্টিগ জায়েসনের 
উপর। স্টিগ ছার্জবার্গ সম্পর্কে তিনি যন্তবা করেছেন * ছার্জবার্গ পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠতম আশবিক বর্ণালী বিজ্ঞানীদের যধো একজন । অটোয়ায় ভিনি বে 
গযেষণাগারটটি গড়ে তুলেছেন তার সাফলা নিয়ে ফোন বিতর্কই খঠেনি।। একক 
প্রচেষ্টায় তিনি ঘে গবেষণাগার গড়ে তুলেছেন তার লক্ষে ফেষিন্ের 
ক্যাভেগ্িসি লাবোরেটাকি এব. কোপেনহেগেনের বোর ইনলাটিটিউটের 
ভূলনা করা চলে। ক্যাভে্ডিনের চেষ্টায় একদিন গড়ে উঠেছিল ক্যাভেগডিল 
ল্যাবোরেটারি। উত্তরকালে এই গবেষণাগার পৃথিষীর নতম শ্রেঠতম 
গবেষণাগার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে । এখানে গবেষণা! করে ধছ বিজ্ঞানী 
বিজ্ঞানেন বহু 'যাঁলিক দিগন্ত উন্মুক্ত করেছেন । পেয়েছেন নোবেল পুরষ্কার । 
নীলস্‌ "বার, হিনি পরমাণুর গঠন চিত্র আবিষ্কার করে পদার্থ সম্পর্কে মানুষের 
চিরায়ত ধারণাটা পালটে জিতে সধর্থ হন, কোপেনছোগেনে কৈরি করেছিলেন 
বিশ্বের শ্রেঠতম পারহাপবিক গবেষণাগার । এক বময়ে তাবৎ পরমাণু 
বিজ্ঞানীদের কাছে দ্বা' ভীর্ঘক্ষেত্র ছিলেবে পরিগণিত হয়েছিল । ্দটোয়ার 
হার্জবাগ্গের গবেষণাগারও ঠিক তেমনই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। একক চেষায় 
এ ধরনের কৃতিত্বের নজির এখন খুবই বিরল ঘটনা । 

হাজবারগফে ১৯৭১ সালের রলাঙ্গন বিভাগের নোষেল পুরস্কার দিতে গিয়ে 
নোবেল কমিটি মন্তধা কবেছেন হছাঞ্জবারের অবন্গান। ইটেকট্ীনিক ম্্াকচাগ 
বা ইলেকট্রনীয় গঠন এবং অপুর জ্যাষিতিক বশনা যোগানোর বাপাবে তিনি 
অলামান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষ করে “ক্রি ঘ্যাডিকেলল'-এর গঠন 
জানার ব্যাপারে তার আবিষ্কৃত পঞ্জতি অনন্যলাধারণ কৃতি হিসেবে 
পরিগশিত।' উল্লেখা, কখনও কখনও দেখ] হায় বিতিজ্জ মৌলিক পদার্থের 
পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়ে ক্ষোট বাঁধে এবং সেই জোটগুলি এখন তাবে 
আচরণ করে হেন তার এক একটি যৌলিক অখণ্ড পরহাপু । এট জোটগুলিকেই 
বল! হয় 'র্যাভিকেলল' বা! ঘৌগযূলক | যেষন হাইদ্রোজেন এবং অফসিজেন 
পরহাপু জোট বেধে তৈরি করে এফ ধরদের যৌগসূলক | বাফে বলা হয় 
হাইদ্ক লিল র্যাভিকেল। যার লংকেত 0171 কাখন এবং নাইহৌোজেন 
জোট বেধে তৈরি করে সায়ানাজেন র্যাছিকেল 0৭, ইত্যাদি । সাধারণ খবস্থায 
যৌঙিক জখব। যৌগিক পদাথের য় খর! স্বাধীন ভাবে নিজেদের অদ্থিত্ব বজায় 
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রাখতে পারে না। মৌলিক অথবা ঘৌগের লঙ্গে মিলিত হনে বিশেষ বিশেষ 
যৌগ হুষ্টি করে। খর ফ্রি র্যাছিকেলম বলতে বোঝায় সেই সব পরমাণু 
অথব! পরমাণুর জোট যাদের মধ্যে কষ করেও একটি জোড়-বিহীন ইলেকই্ন 
থাকে । ইংরেজিতে যাকে বল! হয় "আনপেয়ারড ইলেকইউন' । এ ধরনের 
র্যাডিকেল বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। মহাকাশে 
'ওর্নাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলে এ পর্বস্ত পঞ্চাশেরও বেশি কি র্যাডিফেলের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। কা ভাবে এই সব ক্রির্যাডিকেল সেখানে তৈরি হয় সে 
সম্পর্কে মূল্যবান ব্যাধ্যা ভু্গয়েছেন হার্জবার্গ । পৃথিবীর ভধ্বাকাশে আছে 
ওজন গ্যাসের শুর । হাজবাগের তত্ব এই ওজন-স্তর তৈরির ব্যাপারেও ব্যাখ্যা 
যুগয়েছে। তান দোঁখয়েছেন অতিবেগুনা রাশির প্রভাবে বাতাসের 
অকলগেন ফ্র-ব্যাডকেল তৈরি করে। পরে [তনটি ফ্রির্যাভিকেল মিলিত 
হয়ে তোর করে একটি ওজপ গ্যাসের অণু। 

হাজবাগ পেশাগঙ জাবন শুরু করেন পদার্থবিজ্ঞানী ঘসেবে। ১৯২*-র 
মশতকের শেষে প্রকাশত হয় তার প্রথম আণবিক বপালী বিষয়ক গবেষণ। পত্র । 
এ ধরনের গবেষণার মূল বাপারটা এই আলোক রশ্মি যখন কোন অণুর 
উপর আপাতঙ হক। ওহ আলোক রাশকে সেহছ অণু কী ভাবে শোষণ করেঃ 
সেটা জানা 'মলোকডপার স্পেকট্রোস্কোঁপ বা আপাঁবক বর্ণালীবাক্ষণ 
বজাণের লক্ষ্য । খলা বাছুল্য, আলে। বলতে এখানে অদৃশ্য আলো, ধেষন 
আলউউরাভাযলেট বা আতবেগুণা রাশ্ম এবং ইনফ্রারেড খ। অবলো হত রশ্গির 
কথাও ধরা হয়েছে । এধরনের পরাক্ষার সাহাধ্যে কোন অণুর মধ্যে কতটা 
শক্ত শাহছুত হয়েছে বথে& সত্তার সঙ্গে তারও পরিমাপ করা খায়। 
এই পাঞমাপের সাহাধ্য শয়ে অণুর গঠন, আকাত এবং চরিজ্জ সম্পর্কে অনেক 
খব্ধাখবর জাপা ঘেতে পারে । বলা প্রয়োজন, এ ধনের গণনায় 'কোম্াপ্টাম 
মেকানিকল বা অথ বলবিভার লাহাধ্য নেওয়! হয়ে খাকে। ১৯২ এবং 
১৪৩০ এর দশকে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশেষ এই বিভাটি নিয়ে বিশ 
কাজ করেছেন। হাঞ্জবার্গের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার তাত্বিক অন্ুলদ্ধিংন। 
অখণ্ড বলবিষ্ঞার সাহাধো আণবিক বর্ণালীবীক্ষণ বিজ্ঞানকে গড়ে তৃলতে 
লাহাধয করেছে। 

প্রপ্ধ উঠতে পারে, ছার্জবার্গ আসলে তে। একজন পধার্থ-বিজ্ঞানী। 
হা, আোত্তিপদার্থবিজঞানীগ তাকে বলা চলে। কারণ নক্ষজমগলীর 


কত 


বর্ণালী নিয়েও তিনি উদ্লেখধোগা গবৈষণা করেছেন। ঘছি ভাই হয, 
রলায়ন শাখার নোবেল পুরস্কারের জন্তে ফেন সীকে নির্বাচিত করা 
হলো? 

উত্তরটি খুবই সহজ । ১৯৫০ লাল নাগাদ আপবিক বর্ণালীবীক্ষণ বিজ্ঞানের 
যপ্থট উন্নতি হয়। দ্েখা "গল পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও রসায়ন শান্ছের হছ 
বিতর্কিত জায্াত এবং জটিল লমন্ঠার শমাধানের ব্যাপারে বিশ্লোষ এই 
বিজ্ঞানটির তৃম্মিকা হথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । হার্বার্গ তার অঅন্তন্পসাধারণ পৰীক্ষা 
নিবীক্ষার সাহাযো এর সতাত। প্রমাণ করতে সমর্থ হন ! বিশেষ করে তীর 
ফি-রাডিকেলগুলির ব্যাপার আবিষ্কৃত তথ্যাবলী রালায়নিক বিক্রিয়া! বুঝে 
উঠতে থে ভাবে সাহাধা করেছে কার তুলনা নেই । 

সার বক্তবা, ধরুন একটি ধামায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হবে। হে সব 
বস্তা দিয়ে তা ঘটাতে চান, তাদের একত্রিত ফরুন। বিক্রিয়ার সময় প্রথযে 
অণুগুলি ভঙ্গে গিয়ে তৈরি করতে কতকগুলি খণ্ডিত উপাদান । এরাই পরস্পর 
বিশেষভাবে বিষ্যন্ত হয়ে দিন ঘটিয়ে তৈরি করবে বিক্রিয়া লহ বাজি । খত্ডিত 
এই উপাদান বা! ইংবেজিতে ঘাকে হল! হয় “ইন্টারমিভিয়েটস”- এরাই হলো 
ফ্রিবাছিকেলস। 

মুশকিল এট ফ্রি রাডিক্যালগুণলর জীবনকাল এত ক্ষণস্থ্াপ়ী 'ঘ এত কম 
মময়ে ভশাদর বখাযথ চক্তি সম্পার্ক "কান কি বার 'নওয়া শক্ত । লাধারণত 
রাঁসামনিক প্রক্রিপ্বার় তারা বড় জোর এক েকোখার দশ লক্ষ ভাগের এক 
ভাগের মত্ত সময় নিজেছেক খন্থিত্ব বজায় রাখতে পারে। এই অন্যবিধে 
সত্বেও হার্জবার্গের পল্ধতি তিরশটিলও বেশি ফি র্াযাডিক্যালের গঠন এবং চরিত 
সম্পার্ক অনেক নতুন তথ্য 'যাগাতে সমর্থ হয়েছে । এদের মধো আছে মিথাইল 
এবং মেথিলিন বাডিকালস্‌। 

তারও একটি নাটকীয় ঘটনা কআধিষ্কার করেছেন শ্িনি | তিনি দেখিয়েছেন, 
কোন র্যাডিক্যালের শক্তি বাড়লে তার আকুণ্তিও পালটায়। “যমন ধরুল 
মেখিলিন র্যাতিক্যাল 'গ্রাউও স্টেট'বা শ্বাতাবিক অবস্থায় সরলরৈখিক (1)11681) 
কাঠামোয় বিরাজ করে। কিন্তু ছে মুহার্ত এই মাভিক্যাল কিছুটা শক্তি 
শোধণ করলো, অর্মনি তার গঠনও গেল বেঁকে ( টাঁকা ব1 ক্ষমতার গয়ম আর 
কি?" হার্ডবার্শের গর্ষেপার উপর ভিত্তি করে জীর্থ কায়ক বার বসান 
বিজ্ঞানীল অনেক বহন উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন । বাশিয কাল ২৮৭ এর 


১ 


বপকের শেষে । তার খ্ববদান এখনও অনেক নতুন গবেষণার কাজে ইন্ধন 
'বোগাচ্ছে। 


শি 


11 | 
120+2 € 


০ 
[ম্বাভাবিক বা গ্রাউণড স্টেট এবং এফলাইটেড ব। উচ্চতর শক্তি পাওয়ার পর 
উদ্ধীত্ত অবস্থায় 02775 ( আ্যালিটিলিন ) অণুর জ্যামিতিক গঠন কেমন 
ধাড়ায় দেখানো হল । ] 


7 
পি 
সত 5 
€ 
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[শ্বাভাবিক এবং উদ্দীপ অবস্থায় 0 (হাইফ্রোপাক়়ানিক আমিড এর 
জ্যামিতিক গঠন |] 

জন্ম ২৫ ভিলেশ্বর। ১৯ ৪ পশ্চিম জার্মানির হামবুর্গ শহরে। ধ্রী ওয়েটিংগার । 
গর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল ১৯২৯ লালে । ছুটি সন্তানের জপসক । ছুখ এই। 
১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন । জার স্ত্রী-বিয়োগও ঘটলে! ওই বছরেই । 

হার্জবার্গের প্রথম শিক্ষ। হামবুর্গে। ১৯২৮ সালে এখানকার ভারমস্টাড 
ইনসটিটিউট অভ টেকনোলজি থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে ড্র উপাধী লাভ। ওই 
সময় ঠার গাইড ছিলেন বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী ভব কিস্েনের ছাজ এইচ রাউ। 
১৯২৮ এর পর গোটিংগেন বিশ্ববিভালয়ে জেমূল ফ্রাঙ্ক এব ম্যাকৃল বর্ণ এর 
কাছে গবেহগ!। ব্রিস্টল বিশ্ববিস্কালয়েও গবেহপ! কয়েছেন কিছু দিন । ১০৩ 
লালে ভারমস্টাভ, বিশ্ববিদ্তালযে পদার্থ বিজ্ঞানের লেকচারার ছিলেবে যোগ ছেল । 

১৯৩৫ লালে ছার্জবার্গকে উদ্ধাত্ত ছিলেবে জার্ধান ত্যাগ করছে বাধা করা 
হুয়েছিল। ভিনি চলে আঙগেন কানাডায় । অতিথি অধ্যাপক ছিদেবে ধোগ 
দেন নানফাটুনে অধন্থিত নালকাচেভান বিশ্ববিভালয়ে । ১৯৪৪ খেকে ১৯৪৮ 


ষঙ 


পর্ধত শিকাগোর ইয়ারকেস যানযন্ধিরে বর্ণালীবীক্ষণ বিজ্ঞানের গ্যাপ 
ছিলেৰে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে কানাভায় প্রত্যান্তন। লেখানফা 
ক্াশনাল রিলার্চ কাঙননিলের প্রথমে প্রিঙ্িপাল বিলা্ আঅফিলার, পরে পদ 
বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালকের পঞ্গে বৃত হছন। ১৯৫৫ লালে কাউনদিঙ বিদ্বত 
হলে ছার্জবার্গ তার বিস্তদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক পদটি গ্রহণ 
করেন। ১৯৬৪ লাল পধত্ত এই পছেই অর্ধিটিত ছিলেন তিনি । 

পারযাপবিক এবং আপবিক বর্ণালী বিজ্ঞান ছাড়াও, ছার্জবার্গ আত্র্ণকতর 
জগৎ, আন্তগ্রছের বায়ুষণল এব ধূমকেতুর মধো নানা রূফষ অথু এবং জরি 
র্যাভিক্যাল আবিষার করতে সমর্থ হয়েছেন। 

নভাপতি এব নহ-সভাপতি হিলেবে বছু আন্তর্জাতিক বর্ণালী বিজ্ঞান 
কমিশনের লঙ্গে হার্জবার্গ যুক্ত রয়েছেন। ১৯৩৯ লালে রয়েল পোলাইটি অত 
কানাভার ফেলো এবং ১৯৫১ সালে রেল লোলাটি অত লগনের ভিনি 'ফেলো' 
নির্বাচিত হন । 

পুরস্কার গ্রহণের সময় তিনি থে বন্তৃত্৷ দ্বেন তাক শিবোনাম ছিল 
“ম্পেকট্রোন্কপিক স্টাডিজ, অভ. অলেকইলার স্ট্রাকচার এই বত্ৃতায় 
নিজের গবেষণা প্রসঙ্গে ব্যাখা! করতে গিয়ে থে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজানীর 
কথা তিনি উল্লেখ করেন, তাদের মধো অন্তত ভারতীয় নোবেল বিজ্ঞানী 
চজ্জশেখর ভেস্ট রাষন। তিনি এফাধিকধার বলেছেন, পান্নমাণধিক এবং 
আণবিক বর্ণালী বিজ্ঞেষণের ব্যাপারে 'রাষন স্পেকী' ব। বামন আবিষ্কৃত 
বর্ণালী কাকে ঘথেই সাহাধা করেছে । 


৩ 


পারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান 
তঃ আর্ল হুদারল্যাড এবং ত।র পদ্ধী ক্লাভিয়া যাছ ধরতে গিয়েছিলেন তখন । 
এটা তাদের নেশ।। বথাসময়ে ন্তাশভিলের বাড়িতে ফিরে হখন মাছ ধরার 
সাজ সরঞ্জামগুলি পাজিয়ে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছেন এমন সময় একদল 
ক্যামেরাম্যান ভিড় করে এসে দাড়াল। ওর! এসেছেন সুইডিস স্তাশনাল 
টেলিভিশন থেকে । পরক্ষণেই গুরু ছল একের পর এক আলোর ফ্র্যাশ, নানা- 
ভাবে, নানা দিক থেফে । নেই সঙ্গে একের পর এক প্রস্থ । না। স্থদার- 
্যাণ্ডের কাছে এটা মোটেই চমকে ওঠার মত ঘটনা ছিল না। তিনি 
জানতেন এ ধরনের ঘটন! এর অনেক আগেই ঘাট যেতে পারত । অতএব 
নিতান্ত সহজ মেজাজেই গর যা করতে শুক করলেন তাতে তিনি কোন বাধ" 
দিলেন না। তেরা ঘা জিজ্ঞেস করলেন সহজ স্থুরেই তার উত্তর যোগালেন। 
পরদিন স্টকছোমের রয়েল কাবোলিন ইনমটিটিউট থেকে লরাসরি 
টেলিফোন এল। খবর ভ্যাপ্তারবিষ্ট বিশ্ববিদ্তালয়ের শারীরবিজ্ানী 
্দাঝলাওড তার অসামান্য কৃতিত্বের জনে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন। 
পুরস্কারের পরিমাণ নব্বই হাজার ডলার । অর্থাৎ ছয় লক্ষ পচাতর হাজার 
টাকা। কুতিত্বের বিষয্ন হর/মান মম্পকীয় কার্যকলাপ । 

রয়েস পঞ্চান্স। মাঞ্ষিন নোবেল বিজ্ঞানীদের তালিকায় ইনি চল্লিশতম 
বাক্তি। গত দশ বছরে একক হিসেবে নোবেল পুরস্কারের মত শ্রেষ্ঠতম 
স্মানলাঙের ঘটনা এই প্রথম। নোবেল পুরস্কার কমিটির অন্ততম সদস্য 
অধ্যাপক রলফ লুফট এর মন্তবা "ইদানিং দেখা যাচ্ছে, ফোন আবিষ্কারের 
কৃতিত্ব এফকভাবে কেউ দাবি করতে পারছেন ন।। ফলে নোবেল পুরস্কারের 
অংলীগার হয়ে জাড়াচ্ছেন তুই বা ততোধিক বিজ্ঞানী | হুদারল্যাণড এই পট 
ভূমিকায় একটি বিশেষ বাতিক্রম এবং নিশ্চিতভাবে যোগ্যতম ব্যক্কি ।' 

7, বর্তমান দশককে ঘি বলি জীবরসায়নের ভি এন এ আর এন এ-র 
যুগ, পঞ্চাশের দশককফে বলা চাল হরমোনের যুগ । হরমোন বা খ্বস্ত'শ্াবী রস 
হম্পবে পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানী মহলে তখন অকুরস্ত কৌতৃহল। প্রাধীদেছের 
যধো আছে অন্ত'আাবী গ্রান্থ। যেমন খাইরয়েড, পিট্রাইটারি প্রভৃতি | শরীরের 
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প্রতিটি কোষের বিপাকীয় ব। যেটাবোলিফ ফার্কলাপের উপর ওই সমস গ্রন্থি 
খেকে নিঃস্ত বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক যৌগের প্রসাব অপরিিলীম। বিজ্ঞানীদের 
বক্তব্য কোন কোষ কীভাবে কাজ কমবে, কতট কাজ করবে এ সবের নিয়ণ্রে 
দায়িত্ব হরমোনের উপর । বিতিষ্ মা বা অনা প্রি খেকে প্রনোজন 
অন্ধসারে হরমোন বেরিয়ে আসে । এসে রক্তে যেশে। তারপর বক্ষের মধ 
দিয়ে বাহিত হয়ে শরীরের বিভিজ্ধ অংশে বেখানে হেটির দরকার সেখানে তার! 
গিয়ে হাজির হয় এব. অতপর ওই সমস্ত অংশে বিপাকীয় কাজ চালানর 
ব্যাপারে লাহা্য করে। বেমন ধরুন, প্যাংক্রিয়াস বা অধ্্যাশয় কোষ । এই 
অস্তঃশ্রাবী গ্রন্থিতির অবস্থান পাকস্থলীর কাছ বরাবর । এ থেকে নির্গত হত 
গ্লকাগোন ( 01508890 ) নামে এক ধরনের হরমোন । এর কাজ ঘকৎ থেকে 
চিনিজাতীয় লামগ্রীকে বের করা । যেমন ধক্ষন, আযাফ্রিনেলিন নামে আর এক 
ধরনের হরমোন । বিশেষ ধরনের এই ছরযোনডি আকস্মিক ভয় বা অন্ক কোন 
রকম উত্তজনার সময় আমাদের রক্ে বৃদ্ধি পেতে থাকে । এর কাজ শরীয়ে 
সফিত ন্মেহজাতীয় পদার্থকে সহজতর পর্যায়ে পরিবর্তিত করা । দেছ্ত্বকের 
নিচে জমে থাক। কঠিন দ্ষেহজাতীয় পদার্থ তখন তরলে রূপান্তরিত হয় এবং 
রক্ষের মাধ্যমে পরিবাছিত হযে ঘে সমস্ত পেশীর কাজ কর দরকার তাদের 
শক্তি ঘোগায় । ১৯৫৬ সাল পধনস্ত গবেষকর। বিশ্বান করতেন প্রস্বোজন বআন্থলারে 
হরমোন সরাসরি কোষে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রদ্তাক্ষভাবে তার ঘাবতীয় 
রালায়নিক কাজকর্ম নিয়জ্রণ করে । 

কিন্ত ওই বছর সুদ্বারল্যা্ড বরুৎসএর কোবফলায় সম্পূর্ণ নস্ুন এফ ধরনের 
রালায়নিক যৌগ আবিষ্কার করে বসলেন। যাঁর নাষ রাখলেন তিনি লাইক্লিক 
জ্যান্ধেনোলসাইন ৩৫" হনোফসফেট বা সংক্ষেপে “লাইক্লিক এ এম পি'। ভুরু 
'তখন থেকেই । অভিনব এই বস্তটির উপর নিপুপ পর্যবেক্ষণের পর হ্বধারল্যাও 
পিদ্ধান্ত করলেন, আগে যে ধানণ| ছিল হরমোনই গুতাক্ষভাষে কোষের কাধ" 
কলাপ নির়ছিত করে, এট! ক্বৈব খাটি কথ! নয়। অনেক হযমোনের ক্ষেতে দেখা 
গেল আনলে ফোছে উপস্থিত হয়ে তায় হ1 করে, তা হল ফোষের হখে!কা!র এক 
প্রকারের ঘৌগিক রাসাক্নিক যৌগের যাডাকে নিয়ছিত বরা । কোষে কখনও 
ভার) হরযোনের পরিষাণ বাড়ায়, কখনও বা ফহিয়ে ছগেয়। এ ধরনের ঘোৌগের 
নাষ 'দহিক্রিক এ এষ পি'। খাকে বল হল 'লেকেওড মেফ্জার ।' হদারল্যাত্ডের 
'সাহিফার। ভ]নলে এই 'এএষ পিই বোষের যাবতীয় র1লায়নিক কাজ বর্গ 


ছি 


নিরপনের বা নিয়গ্রণের চাবিকাটি। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, বখল ফে্উট 
উত্তেজিত হয় তখন তার আ্যাফ্রিনাল প্রন্থি থেকে নিপ্ছত হয় আআফিনেলিদ 
হরযোনি, হার কথা এই যা উল্লেখ করেছি! আ্যাদ্রিনেলিন নিঃসরণের পর 
ওই ব্যকির হাস্পন্দন বেড়ে যায় | তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, আযাফ্রিনেলিন 
হাপিণ্ের পেখীকোষে 'সাইক্লিক এ এম পির বাতা বাডিয়ে দিয়েছে এখং 
এই বন্তটিই পেনীর কাঁজ করার ক্ষঙ্তা বৃদ্ধি করেছে । পরে দেখা গেল, লাইক্লিক 
এ এম পি" অন্ত শ্রাবী গ্রন্থি থেকে ছরষোন নি সরণেও সাছাষ্য করে । যেষন 
ধরুন, এর উদ্দীপনায় স্টেরয়েড হরমোন, যেমন জআযাফ্রিলাল থেকে হাইফো- 
কয়টিসোন নি সরণ প্রভৃতি হয়ে থাকে । এটি শরীরকে দীর্ঘ পরিশ্রমের সঙ্গে 
যুঝতে সাছাধ্য করে। এমন কি শরীরে ইলহ্লিন নামে অত্ান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
হুরমোনাটি নি সরণের ব্যাপারেও ৭ এষ পি" ওই একই তাবে কাজ করে। 
উল্লেখা শারীরি ক প্রয়োজনে স্টার্চ এবং সুগার ব! চিনিজাতীয় সামগ্রীর হাব 
বিপাফীক্স ব্যাপারে এই হরমোনটির ভূমিকা বিশিষ্টতম। 

তবু অন্তান্ত ক্ষেত্রে বা! ঘটে থাফে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। হছে 
কোন মৌলিক আবিষারের স্বীকৃতি লব লময়্ই বিলম্বিত লয়ে অগ্রসর ছয়। 
ছ্গায়ল্যা্ডের আবিষ্কারের ঘটন] মুহূর্তে জীবরলায়ন বিজ্ঞানীদের মধো প্রচ 
আলোড়ন হাটি ফয়ল। অনেকে তো ব্যাপারটাকে সরালরি অন্বীকার করে 
বললেন। শুধু অসীম ধৈর্য এবং প্রতীক্ষাকে অবলম্বন করে এগিয়ে ধেতে 
লাগলেন স্থ্ায়ল্যাওড। কারণ ভেঙ্গে পড়ার মত লোক তিনি নন। তার 
মন্তব্য, *ছার্তে ঘখন আবিষ্কার করেন হৃদপিণ্ডের যখো দিকেই শরীরের সারা 
অংশে রক্ত সংবাহিত হয়, ওই সময্ব হার্ডের পাশে আমিও যঙছ্জি উপস্থিত 
খাকতাষ, ব্যাপারটাকে প্রথম দিকে আমার কাছেও অবিশ্বান্ত বলে মনে হত । 
ওই আবিড়ার কোন ভাবে চিকিৎস| বিজ্ঞানকে থে লাহাত্য করতে পারে, 
সেটা বিশ্বাস করে নিতে আমারও লময় লাগত।' ুদারল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য 
লম্ভবত এখানেই । প্রচলিত ধানশ্ধারণাকে তিনি এক কথায় নন্ডাৎ না করছে, 
ভধু অপেক্ষা করেছেন। গার বিশ্বাদ ছিল, কঠিন পরাক্ষায় ভিনি উদ্বীর্ণ 
হবেনই। 

কষে অবিশ্বাস তিনি হয়ে এল। ১৯৬* পৃথিবীর অর্ধ ব্যাপক- 
ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভ্রু হুল 'সাইক্রিক এ এষ পি কার্ষকারিতার 
অন্ুলন্ধান । বিডির ধরনের কোগ টিকিৎলায় এর লত্ধিঙ্ষায়ের ভূষিফার 


ভন 


উপর পর্ব্ধেণ চলতে জাঙগল। সফলের দৃরি তখন নিন জ্দালাাগোর 
“বেকেও যেন্ষোরের' ভূষিকাফেই কেজ করে। 

পরবর্তীকালে অন্যান্তরাও জঙ্ধ "লেন গরানটিকোবের বহিয়াংশের ভলের 
উপর উপস্থিত হয়ে হরমোন ধন উদ্দীপন হাতি ক্ষরে তখন লেখানে 
আযান্বেনাইল সাইক্ে্স নাষের হ্রযোন উদ্দীঞ হয়। এই আযাড়েসাইির 
সাইকেজ 'লাইক্রিক এ এম পি' নংক্েষণে লাহাষা কয়ে। পরে লেখায়ন 'লাইরিক 
এ এম পি'র মাত্র! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এনজাইম সক্রিয় হয়ে গঠে। খাই 
এনজাইম অত পর হয় হরমোনের লঙ্গে প্রতিক্িয়া করে শ্বাকাধিত কোন 
জাবরাসায়নিক কাধকলাপ চালায় অথবা অন্ত কোন রফধের এনজাইমকে 
উদ্বাপ্ত করতে সাহায্য ক'রে। উদাহরণ স্বব্ধূপ দেখা গেল, 'লাইক্রিক এ এর 
পিই মুখ্ত এসচোরন্বাপিয়। কোলি' (280810৮88 ০91) নামে এক 
ধরনের ব্যাকটেরিয়ার দেছে বিটা-ম্যাকচোনাইভেজ নামে এক ধঝনের 
এনজাইম পগ্েবণ শিযস্রিত করে। যেবিল্যার্জের বেখেষভাছিত ভাশনাল 
ইননটিডিউট অধ ছেলধ এর এক ছল বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারটি লঙর্থন' ধরেছেন 
ঘলটির নেতৃত্ব করেন ড* এইচ ই ভারদূল। সক্ত্াতি বল হয়েছে, 'লাইক্লিক 
এ এম প' শরারের ক্ুপ্জান্ত্রে জলের এবং তড়িৎবিষ্লেষ পদার্থের খাটতি ঘটান 
ব্যাপারে লাছাযয করে। বোন বিশ্ববিালয়ের 'জিওফে ভর, জি লার্প 
এব, নিক্সটান হাইনি গ্েখণয়ছেন এর কলে কঠিন ভায়েরিরা যা! উদরমন্ 
রোগ শষ তও সাছাধ্য করে। বন্প্রতি প্রধাণিত হয়েছে, শরীৰে মাইকোজেন 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও 'সাইক্লিক এ এম পির ভৃবিক। অতি লক্ষিয়। 
প্রিল টান বিশ্ববিভালয়ের ভ জে ঠি বোলার, ড ই এম, হল এবং ভব 
এল মায়ার দেখি'য়ছেন এই বন্তটি আ্যমিবার কাজকে করার মত 
অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে । 

কিন্ত ারও চমকপ্রদ তথা পরিবেশন করেছেন গাইল হলপিটাল যেডিকেন 
স্কুল এবং টুটিং বেক হলপিটালের দু'জন বিজানী ঘথাকমে ড: ওয়াই এইচ 
আব্ধাজ। এবং ভ কে ছাদাদ। ওদের বক্তব্য হানপিক গোগ ব্যানিক 
ছিপ্রসিত এর সঙ্গে 'সাইক্রিক এ এম শিব প্রতাক্ষ লম্পর্ক রয়েছে। তাদের 
মাও ভিপ্রেদন বা যানপিক্ক আঅবলাদে ধাধা! ভোগেন ভাবের শমীরের প্রতিনী 
কোষে 'নাইক্রিক এ এম পির বাত! দাঞশভাবে কমে যাছ। আবার কোষে 
যদি এই বন্তটির যাত্রা! বেড়ে যায় ত। হলে তা 'ব্যাশির।' নামক যাননি 


১০৪, 


রোগ ছুটি করতে সাহাধা করে। পরীক্ষা! করে এই বক্তয্যের ঘধার্থতা। 
লম্পর্কে তার! নিশ্চিত হয়েছেন । মাঝে ওই ধরনের রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে 
'পাইক্রিক এ এম পির উপর চিকিৎসকর! অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ 
ফরেন। অবনত সম্প্রতি কেউ কেউ এই প্রসঙ্ষে লিখিয়ামের কার্কারিতার 
কথাও উল্লেখ করেছেন। ডি এন খর কার্ধকারিতার উপরও যে 'সাইক্লিক 
এ এম পি' বথেষ্ট লক্রিয় সে সম্পর্কে মত প্রফাঁশ করেছেন এ ডি রিগস, 
জি রাইনেলস এবং জি, ছুবে। এদের প্রথম ছু'জন কালিফোনিয়া বিশ্ব- 
বিভালক়ের। শেষের জন নিউইয়র্ক বিশ্ববিভালয়ের | 

বেখেসডার স্তাশনাল ইনসটিটিউট অব ছেলথ-এর বিজ্ঞানীর! আরও একটি 
চমকগ্রু॥ ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। ওর দেখেছেন ফোন কারণে শরীরের 
ফোষকলা যখন পরিবত্তিত হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন মেল 
ব্বাঙ্গফরমেশন, তখন সেই কোষ আর স্বাভাবিক কোবকলার মত নিজের 
ধর্মাবলী অটট রাখতে পারে না। ওই সমগ্ত কোষের বিপাকীয় কার্ধাবলীও 
পালটে বাক্স । বর বল! চলে তার! অস্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম শুরু করে। এর 
আগে দেখা গেছে 'লাইক্রিক এ আরম পি এবং তার সঙ্্িষ্ট কিছু কিছু যৌগ 
ফোন কোন টিউমার ফোষকলাদ্ বৃদ্ধিকে বাধ! দেয় । অথচ হ্বাভাবিক কোষের 
ক্ষেঙে তেমন কিছুই করে না। এও দেখা গেছে পলিওম। উা্সফর ম্ড., 
ফোহে আাডেনাইল সাইক্লেজ নামে এক খরনেত্ম এনজাইষের পরিমাণ 
নেক লাখার়ণ ফোষের চেয়ে কম। উল্লেখা, এই এনজাইম 'সাইক্লিফ এ এম 
পি' তৈরি করার ব্যাপারে লাহাধা করে। 

যেমন ধক্কন, লাধারণ এবং স্বাভাবিক ফাইব্রোরাস্ট কোষ মাকুর মত ফ্ধেখতে 
এবং লম্বাটে । তাদের অক্ষগুলি প্রায় এক দিক বরাবর মুখ করে থাকে।, 
ফছিম উপায়ে ভাদের বৃদ্ধি করার সময় একটি নিদিষ্ট আম্ঘতন পাওয়ার 
পর তারা আর বাড়তে পায়ে না। কিন্তু পরিবন্তিত বা ছুষ্ট কোষগুলি 
কতকটা! গোলাকার এহং বংশ বৃদ্ধির লমন্ধ তাদের মধ্যে খেমে পড়ার 
ফোন লক্ষণ দেখ! থায় ণা। এতে করে মনে হয় সুস্থ এবং স্বাভাবিক 
ফোষে এমন কোন কিছু আছে ঘা যার উপস্থিতিতে কোষকলা একটি নির্দিউ 
আকার পাওয়ার পর উদ্ধীপ্ত হয়ে ওঠে। জনলন ইছুরের দেহ থেকে 
টিউমার ফোষ লংগ্রহ করে তাতে উপযৃক্ত পরিমাণ 'গাইক্লিক এ এষ পি 
মিশিয়ে দেন। এবং প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ওই অবস্থায় রাখার পর লক্ষ করেন 


৩ 


অধ্থাভাবিক কোবগুলি বেন প্রায় খ্বাভাবিক কোষের যতই কাঙধর্ণ গর, 
করেছে। বংসাধান্ত ক্রটি ছাড়! । অর্থাৎ নানাজাবে এবং নানা দিক থেকেই” 
পৃথিবীর বছ বিজ্ঞানী হ্বারলাগ্ডেয় আবিফারটি”ক শিয়ে পরীক্ষা-নিবীণ 
চালিয়েছেন এবং অবশেষে এই বিশ্বানে উপনীত হয়েছেন, ভার 'লেকেও 
মেষেঞজার'টিকে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরীরের বিপাকীয় কার্ধাবলী 
নিরণের প্রথম দূত যদি হরমোন হয়, তাহলে “নাইক্রিফ এ এম পি-ই' হবে 
ছিতীয় দূত, এব, দৌত্য-কর্ষে তার দায়িত্ব অপরিসীম । 

স্থদারল্যাণ্ডের আবিফার অনেক ভুরারোগা বাঁধি, বেমন ভাক্রবোটিক, 
ম্যানিক ভিপ্রেসিভ, টিউমার, কলের! প্রভৃতির নিরাঘ”্য লাহাবা করবে বলেই 
বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস । 

এই আবিষ্ারে প্রমাণিত হয়েছে, সাইক্লিক এ গম পি গ্রাণী- 
কোষের সর্বন্রই উপস্থিত থাকে । তার পরিমাপের বাঁ বা হ্রাসের 
উপর নির্ভর করে কোষের কার্যকলাপ । এই বস্তির যথাধখ 
পরিমাণটুকু বদি নিয়ন্ত্রণ কর। ঘাক্স তাহলে ব্যাধির প্রকোপ 
বোথ কর। সম্ভব। উত্তেখ্য, ইতিমধ্যে নিশ্নন্ত্রণকারী কিছু ওযুখও 
বের হয়ে গেছে। 

এই মানুষটির একটি ব্যাক্তিগত দিকও রয়েছে । কানস্খর বালিংগেম-্এ 
উচ্চবিদ্ভালয়ে পড়ার সময় তীর ছাতে এলে পড়ে পল স্ব জুইফস-এর লেখ 
লুই পাস্তর' | ওই গ্রন্থেরই 'মাইক্রোব ছান্টারল' অর্থাৎ আটদাপুতাতফ' 
নামে অধ্যাক়টি তাকে তখনই অন্থপ্রাণিত করেছিল। তখন থেকেই তার 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা! করার খ্বাকাজকফার তরু । পরে যাফিন দেশের 
থ্যাপক মন্দার বাঞ্জারে বাবার সমস্ত পরল। কড়ি নিশেধ হয়ে বায়। পরিবার 
তখন সন্বলহীন অবস্থায় । কিন্ত অত্যন্ত মেধাবী ছাজ স্থদারলাও | তাই 
স্কলারশিপ বা আপিটপ্টশিপের অভাব হুল না। তারই সাছাঘো প্রথমে 
টপেকার ওয়াশবার্ণ কলেজ, পপর সেন্ট লুইস্থিত ওয়াশিংটন ইউনি ডাপিটি 
মেডিকেল স্কুলের দরজাও পার হয়ে গেলেন কৃতিত্বের লঙ্গে । অতঃপর দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের লষয় চিকিংলক ছিলেবে সেনাধিভাগে নাষ লেখানো । হুস্তকালীন 
কাজকর্মের জন পৃথিবীর বহু জারগাতেই তাঁকে ঘুরে 'বড়াতে হয়েছিল । বুদ্ধের 
শেষে আবার কিরে আঙেন ভার সাধনপীঠ ওয়াশিংটন উউনিভাপিটিতে | গু 
ছল গবেষণার কাজ | ওক প্রখাত নোবেল দিজানী কার্স ফার্দিনানা কোি। 


রিল্যাণ্ডের জনৈক লহকর্ষী মন্তধা করেছেন, 'হছি হলেন, হ্দারলাঞ 
দাক্ষম পড়া বা পণ্ডিত, তাহলে তূলগ বলা হবে । দ্মাললে সমস্ত কাজেই 
ওর মধ্যে সঙ্গি থাকে নিন অনুপ্রেরণা । বরং বল! চলে একজন শিল্পীয় 
উদ্সিজই তার মধ্যে বেশি প্রকাশিত। ধন কেল ওয়েসটান” রিজার্ত 
বিশ্ববিষ্তালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন লেই সময়েই তিনি “সাইক্লিক এ এম পি” 
আবিফার করেন । 

শিক্ষক ছিলেবে কেমন ছিলেন? 

মোটেই ভাল নয়। ও কাজটি গর কখনই ভাল লাগেনি । 

১৯৬০ সালে হ্ধাবল্যাণ্ড পরিবারের ভ্যাগ্ডারযিষ্টে আগমন । এখানেই 
ভার সৃলাবান মুহূর্তগুলি কেটেছে বিজ্ঞান গবেষণায়। এখনও কাটছে। 

সাংবাদিকরা! প্রশ্ন করেছিলেন, এখন কী রকম মনে করছেন? 

উত্তর, মজার ব্যাপার বইফি? তার জন্যে আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে 
ব্যক্তি ছিলেহে সুদারল্যাণ্ড সব সমম্স চটপটে এবং আমুদ্দে। অথচ নিম্ভিক 


এবং প্রচণ্ড আত্মুসচেতন। 
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১৯৭২ সালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভাগে নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছেন মোট আটজন । 

পদার্থ বিজ্ঞানে বাতিন, শ্রিফার এবং কুপার। 
অতি পরিবাছিতায় উপর তাদের গবেষণ। পদার্থ 
বিজ্ঞানে এক নতুন দিগত্ত তুলে থরেছে। 
রলায়লে £ আ্যানফিনসেন, স্ট্যানফোর্ড মুর 
গ্রবং উইজিল্লাম এইচ স্টাইদ। এনজাইমের 
পারমাণবিক গঠন আবিকফার ভাদের বড় 
রকমের আবদান। 

চিবিগুনা! বিজ্ঞানে: এতে জম্যাজ ও পোর্টায়। 
এরীয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষতায় অন্তত 
কানণ কী তার লক্ষন ভুশিয়েকে তীব্র গবেবণা। 


পদার্থ বিজ্ঞার 


একটি পুরনো ঘটনার পুনরাবৃঘ্ধি । 

একটি চিরায়ত প্রশ্নের সমাধান । 

১৯৭২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে ধারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, লংক্ষেপে 
তাদের সাফলা হয়ত এই ভাবেই ব্যক্ত কর] চলে। 

আমরা জানি, কোন পরিবাহীর মধ্যে গিয়ে খন বিছুৎ প্রবাহিত হয়, 
সেই পরিবাহী সেই বিচ্যুত প্রবাছে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধাকেই 
ইংরেজিতে বল! হয় 'রেজিসট্যান্স | বাংলায় বল! হয় “রোধ? কিছ্ধ সব লয় থে 
এটা ঠিক নয়, ১৯১১ সালে লেটা প্রমাণিত হলো । প্রষাণ হল্যাণ্ডের 
বিজ্ঞানী অধ্যাপক কামেনলিং ওন্নেল। উদ্লেখা, এই ক ই' পৃথিবীতে 
সবপ্রথম হিলিয়াম গ্যানকে তরলে পরিণত করতে বমর্থ হণ । 

১৯১১ সালে কাষেয়লিং আবিষ্কার করলেন, ৪২ ভিগ্রি ফেলভিন 
তাপমাআার নিচে পারদে একটি অন্ভুত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে । তিনি দেখলেন, 
অবাক কাণ্ড। ওই অবস্থায় পারদের মধ্যে বি্ধাৎ প্রবাহ চালু কন্গ! হলে।। 
অথচ পারদ সেই প্রবাহে কোন 'রোধই' ক্ষ করছে না। করলেও তা 
এতই কম না করারই মত। পরিবাহ্থীর এই বিশেষ ধর্দটির না দেওয়া 
ছলে। “ন্ৃপারকনডাক্টিভিটি' বা! 'অতিপরিবাছিতা” । এই দ্লাবিষ্কারের জনকে 
কামেরলিং ওন্নেসকে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার দিযে বম্থানিত কর! হছুয়। 
তার আবিষ্কাক্ম পন্দার্থবিজ্ঞানে একটি নতূন শাখ! সত্ি করে বসলো । খাব নাষ 
'ক্রাইওজেনিকল' । অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাআয় পদার্থের চরিত্র অন্গুসক্ধানই 
এই শাখাটির মূল লক্ষা। 

পদার্থের “অতি পরিবাহিতা' চত্ষিত্রটি আবিষ্কারের পর পদ্দার্থ বিজ্ঞানীর প্রায় 
অর্ধশতাক্ধী ঘেন ধাঁধার মধ্যেই থেকে গেলেন । তাত্বিকদের কাছে তখন একটিই 
প্রশ্থঃ অতি নিম্ন তাপমাজাক্স বিদ্যুৎ পরিবাহী হঠাৎ তাক বিদাত প্রবাচ্থের বাধ) 
ছেওয়ার ক্ষমতা ফেন হারায়? ব্যাপারট। তারা নানা দিক ছিয়ে ব্যাখ্যা করার 
চেষ্ট! করলেন । কিন্ত ধাধ! ছিসেবেই থেকে গেল। 

অবশেষে এল আশার লংকেত) লেটা ১৯৫০-এর দশক ১৯৫৭ লালে। 


গতি 


সাফলোয় পাদগীঠে উপস্থিত ছলেন তিন জন শার্ষিন বিজানী। জন বার্ডিন, 
লিয় কুপার এবং জন শ্রিফার। পদ্দার্থের অতি পৰ্ষিবাহীতার কারণ ব্যাখ্যা 
করে তারা মিলিত ভাবে একটি তত্ব দাড় করালেন। বার নাম দেওয়া হলো? 
'ধান্ডিন। কুপার এবং শ্রিফারের তত্ব বা লংক্ষেপে 3 059 তত্ব। ১৯৭২ লালে 
এই 48 05, তত্বেরই উদ্ভাবক্ষদের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার নোবেল পুরস্কার দিল্নে 
সম্মানিত কর] হলো । পুরস্কায্বের কথা বখন ঘোষণ। কর! হয় অধ্যাপক বাডিন 
তখন ইলিনয় বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপন। করছেন । কুপার রোহডে আইল্যাণ্ডে 
আাউন বিশ্ববি্ভালয়ের অধ্যাপক | এবং শ্রিফার অধ্যাপনা করছেন পেনমিল- 
ভেনিয়। বিশ্ববিস্তালয়ে । 

বলা বাছলা, পদার্থের অতিপরিবাহিতার কথ প্রকাশ পাওয়ার পর মানব 
কল্যাণে এ ব্যাপারটা কোন দিন যে কাজে লাগাতে পায়ে গোড়ায় বিজ্ঞানীরা 
তা নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছেন সে কথা বলবে! নাঁ। কিন্তু পঞ্চাশের ছ্ষশকের 
মাঝামাঝি অনেকেই বুঝতে পারলেন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অতিপরিবাহিতার 
ভূমিকা অনামান্ত /। নলের ভেতর দিয়ে বেশি জল যদি ভ্রুত বেগে প্রবাহিত 
করতে হয়, তা হলে ওই জলের উপর যেমন চাপ স্থুষ্টি করতে হয় “বশী, তেমনি 
পরিবাহীর মধো দিয়েও বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা বাড়াতে গেলে দরকার অতিরিক্ 
বৈছবাতিক চাপ। এই চাপকেই বল! হয় বিভব বা 'ভোলটেজ | বর্থাৎ 
বৈদ্যুতিক প্রবাছের মাত্রা বাড়ানো মানেই ভোলটেজ বাড়ানো । ধার 
উদ্দেন্ট পরিবাহছীর “রোধ'কফে অতিক্রম করা । যদি তাই হয়, যখন পর্িবাহী 
তার “রোধ+ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তার মধ্যে বিছ?ৎ প্রবাহ চালালে খুব 
কম ভোলট হলেই চলবে । রোধ বেশি হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সময পরিবাহী 
গরম হয়ে ওঠে। অতিপরিবাছিতার ক্ষেজে রোধ খুব কম হওয়ায় পরিবাহীর 
এই উত্তপ্ত হাওয়ার ব্যপারটা ভীষণ ভাবে কমে ঘবায়। এতে করে শক্তির 
অপচয়ও কমে। 

প্রযুক্িবিজ্ঞানীর। দেখলেন, শক্তিশালী বৈছ্যতিক চুম্বকের জন্তে চাই উচ্চ 
মাআায় বি্ধাৎ প্রবাহ । এই প্রবাহ অতিপরিবাহী বিদ্ধাৎ বর্তনীর মধ্যে ঘি 
চালু করা যায় তা হলে পরিবাহী তেমন গরম হবে না। এতে করে চুগ্বকের 
ক্ষমত। হথাবখ বজায় রাখা হাবে। অভিপরিবাহী বর্তনীর সাহাধ্যে ডি লি 
কারেস্টের অপচয় কমানো ধাবে। বৈছ্যতিক মোটর, জেনারেটর প্রভৃতির 
ফার্ধকারিঙাও বাড়ানো হাধে অতি-পরিবাছিতান্ বাহাষ্য নিয়ে । 
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বিজানীর! এ পর্যন্ত প্রায় ভিরিশটি ধাতুর নন্যান পেয়েছেন খানা দিপেছ 
বিশেষ তাপযাজায় “অস্ধিপন্ধিবাহী' হিলেবে আচরণ করে। অন্চপিধাহ্থী 
অবস্থায় এই লব ধাতু চৌদ্বক-ক্ষেতের বল-রেখাছের পুরোপুরি এড়িয়ে উঞ্গে। 
উচ্চতর চৌন্বক ক্ষেত্রের ধধো রাখলে দেখা! যায়, ওই অব ধাতু তাহের 
“জতিপরিবাহিতা' গুণটি হাত্িরে ফেলে। বলতে বাধ। নেই, খারা অদ্ধি- 
পরিবাহিতার সাহাহা নিগ্গে নান! রক্ষম হত্পাতির কথ ভাবছিলেন, শেষ পর্যন্ত 
এটাই তদের কাছে হয়ে দাড়ালে। একট! বড় স্বকষের ল্মন্তা। । “বি লি এস" 
তত্ব এই সমস্তা বুঝে গঠার ব্যাপান্ে সাহাষা করেছে। 

ধাতব-পরিষাহী কেলালের লমন্বর। পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এই তথ্যটি 
আগেই জানা ছিল। ফেলাবগুলিকে পরস্পর সংব্ধ অবস্থায় রাখে ইলেকইনী। 
ধাতুর নিজজত্ব পরমাণুগুলিরই ইলেকইন। তাপমাজা বাড, এং ইলেকটন গুলি 
অস্থির হয়। আবার ওই একই ধাতুর তাপমাহ হখন প্রচ কমানে! হয়, 
ধক়্ন তরল ছিলিয়ামের তাপমান্থায়্ নাষিযে আনা ছলো, তখন(উলেকটরনগুলির 
মধ্ো একটি সাম্য অবস্থা বিরাজ করে । 

১৯৫ সালে এইচ ফ্োহ্লিশ এবং বাঁভিন পরম্পর স্বাধীন ভাবে দীড় 
করালেন একটি তত্ব। তারা দেখালেন, ধাতুর ফেলালের মধ্যে আছে এক 
ধ্রনেয় 'ভাইব্রেশনাল এনন্রি' বা কম্পনশক্তি। আলোকে নির্দিষ্ট ক্ষি পমস্থিত 
এক একটি কণা হিসেবে কল্পনা করে। নেই কণাদের যেমন নাম দেওয়া হয়েছে 
“ফোটন', কেলামের ওই কম্পন শক্তিকেও কল্পন! কযা হয়েছে এক একটি কণার 
সঙ্গে। এক একটি কণা! যেন নির্দিষ্ট পরিমাথ কম্পনশক্ষির এক একটি "প্যাকেট" । 
এই কণাদের বলা! হল 'ফোনন' । ফ্রোহলিশ এবং বাভিন বললেন, ফেলালের 
পারস্পরিক বন্ধনকারী ইলেকট্রন এবং ওই ফোনন কণার পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়ার লঙ্গে অতিপরিবাহিতার অম্পর্ক রয়েছে ৷ ফ্রোহলিশের তে, ধাড়ু- 
কেলাসের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার সময় ইলেকট্রন কণারা পর্যায়ক্রমে কম্পিত 
ওই ফোননদের শোষণ এবং পরিত্যাগ করতে থাকে । উদ্তেখ্য, ইলেকইন 
প্রবাহকেই বল! হয় বিগ্বাৎ-প্রবাহ | 

১৯৫৬ লালে ব্যাপারটা আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন লিয় কুপ্পায়। 
আহঙর! জানি, ইলেক্ষউন নেগেটিভ বা খণাত্বক বিছ্যুৎ আধান লমন্থিত কণা ৮ 
কুজান্বের সুত্রে বঅন্ুখাম্থী, বিপরীত আদান লবদ্গিত কণা] পরম্পর পরস্পরকে 
আকর্ষণ করে এবং সমধর্মী বিদ্বাৎ ফণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে । এই আকর্গ 


গর 


এবং বিকর্ষণকারী বলকেই বল! হয় “চুলন্ব ফোর্স বা কুলছের বল। জআতঞব 
কুলন্বের হৃত্র অন্ধ্ঘায়ী বল। খায়, ধাতব পরিধাহহথীর মধ্যেকার প্রবাহমান 
ইলেকইন কপাদের মধো একটি বিষর্ষণ বল কাজ করে। কুপার দেখালেন, 
খাতব পরিবাহী যখন অতিপরিবাহীর মত চরণ করে, তখন ইলেকউ্রন- 
কোননের মধ্য লেন দেন চলে ঠিকই । ইলেকউন ফোনন কণ! শোষণ করে, 
জবার ত্যাগ করে। কিন্তু ওই সময় ইলেকট্রন কণাদের উপর কুলম্বের বল 
নারুন ভাবে কমে যয়ি। ওই বল পুরোপুরি শুণ্যে গিয়েও দাড়াতে পারে । 
এমন কি বিশেষ কোন অবস্থায় ফোনন গ্রহণ এবং বর্জন করতে গিয়ে পরম্পর 
ছটি ইলেকট্রনেক্র মধো বিকর্ষণের পরিবর্তে একটি আকর্ষণ বল সক্রিদ্ন হয়ে উঠতে 
পারে। ওই সময় ছুষ্টি ইলেকট্রন একটি লংবদ্ধ “জোড়” হিসেবে বিরাজ করে। 
যাকে ইংরেজিতে বল! হয় “বাউণ্ড পেয়ার । ইলেকউ্ন ছুটির ভর বেগ বা 
“মোমেপ্টাম' এবং ঘূর্ণন বা “স্পিন তখন বিপরীতমুখী হন্ন। ইলেকট্রনের এই 
'জোড়'কেই উদ্ভাবক কুপারের সম্মানে নাম দেওয়া হয়েছে 0০061 7951 
কুপার প্রমাণ করলেন, এ ক্ষেত্রে “শক্তির অবিনাশিতা' তত্বটি ব্যাহত হয় না। 
এই লব ধারণার উপর নির্ভর করেই বাঙিন, কুপার এবং শ্রিঞ্ষার মিলিত 
ভাবে গড়ে তুলেছেন তাদের “বি লি এস, তত্ব। তীরা দেখালেন, ধাতু 
ব্খন অতিপরিবাহীতে পরিণত হয়, তখন তার মধ্যে শৃষ্ট হুয় সব চেয়ে 
বেশি সংখাক 'ইলেকইউন জোড়' বা ইলেকট্রন পেয়ার | পেয়ার গুলি তখন 
একটি নির্দিষ্ট প্রতিসাম্য পদ্ধতিতে গতিশীল হয় । অর্থাৎ ব্যাপারট! দাড়ায় 
তখন কেজার রশ্মির মত। আমর] সাধারণ আলো! বলতে ঘ। দেখি, তার 
যধোে থাকে নানা বর্ণের আলো। তাদের এক একটির তরজ-নৈর্ঘ 
এক এফ রকম। লেজার রশ্গির মধো সংমিশ্রণের কোন ব্যপার নেই। লে 
ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তরজ দৈর্ধের আলোই লেজার হিসেবে কান্ধ করে। 
ওই রশি এগিয়ে হাওয়ার সময় পরস্পর লমলয়ে এবং সম্পূর্ণ ভাবে 
নধাস্তরাল থাকে । বিক্ষিপ্তরভাবে এগোয় না। 'অতিপরিবাহীর মধ্যে 
ইলেকউ্ন-পেয়ারও অগ্রসর হয় লেজার রশ্মির যত। ওই অবস্থায় বৈভ্যাতিক 
প্রবাহ (অর্থাৎ ইলেকউ্নের প্রবাহ) নিহিবাদে অগ্রসর হুয়। পরিবাহীর 
'কেলালের অন্ত্গিছিত কম্পন ([8601০6 51908000 ) আখবা1 তার কটি 
হন সঞ্চারপথের বাইরে বিক্ষিপ্ত হন্ব না। উন্জেখ্য, স্বাভাবিক অবস্থায় 
শরিবাহির মখো ছিয়্ে বিছ্বাৎ প্রবাহের লময় এ লব কারণেই বিছাৎ গ্রধাহ 


৪১০ 


বাধা পাঞ্গ। থাকে সাধারণ তাবে গামরা বলে থাকি বৈভাতিক বোধ বাঁ 
শলেকহিকেল রেজিলন্টাকা' । 
আবিষ্কারের পন্ম বি লি এল' তত্ব ক্রষে বলিষ্ঠ থেকে বজঠতর হযছেছে। 
এই তত্বের সাছাযো বিজ্ঞানীর] “ব্বাইসোটোপ এফেক্ট” ব্যাখা! করিতে জমর্থ 
হন। “আইসোটোপ এফেক্ট' আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৫ লালে। এই তন্থে 
বলা হয়, অতিপরিবাহীর পরম তাপমাআ। (2210108] (6900618106 « অর্থাৎ 
ধে তাপ মাত্রায় ধাতু অতিপরিবাহিতা অর্জন করে ) পরিবাহীর তরসংখ্া! ব1 
“মার নাম্বারের বর্গের ব্যস্তান্থপাত্তিক | [02008] 65906291016 ০0৫ ৪ 
80061 99190005601 18 12956155]5 21000100281 00 00৬ 80138:6 
10০ 01 105 07858 00:97৮61 ] কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্রি্বালে, 
মোট ঘে ক'টি প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে তাদের যোগ করলে ঘে লংখ্যাটি 
পাওয়া যায় ওই সংখ্যা ওই মৌলিক পদার্থের “মাস নাধার+ ত-সংখা! বলে । 
বার্ডিন ঘখন নোবেল পুরস্কার পেলেন, তার বয়েস তখন+৩৪ বছর । এই 

নিয়ে তিনি ছুইবাস়্ নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগে ১৯৫৬ লালে 
তাকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল । লেবার এই পুরস্কার 
একত্রে পেয়েছিলেন তিন জন। উইলিয়াম শকলে, ওয়ালটার অ্রাটেইন এব ₹ 
জন বাডিন । উ্র্যানজিস্টাবের উন্নতি লাধনের জন্তে লে বছর তাঁদের পুরস্কৃত 
কর! হয়। তিন জনের মধো বান তখন ছিলেন কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানী । 
আর ১৯৭২ সালে যে তিনজন নোবেল পুরস্কারে বৃত ছলেন। তাদের মধ্যে 
বাঁডিনই প্রবীনতম | পুরস্কার পাওয়ার লময় কুপারের বয়েস ছিল ৪২। খবং. 
শ্রিফারের ৪১। 


খ৭ 


বসায়ন 


রসায়নশান্ত্রে ১৯৭২-এর নোবেল পুরস্কার পেলেন, বথাকমে মাকিন দেশের 
ক্লাশনাল ইনসটিইিউট অত হেলথ এবং রকফেলার বিশ্ববিভালয়ের ক্রিশ্চিয়ান 
'আযানফিনলেন, ৫৬, স্ট্যানফোর্ড মর ৫৯ এবং উইলিয়াম এইচ স্টাইন, *১। 
এ'রা কাজ করেছেন এএনজাইম'্এর ওপর | শরীরের বিপাকীয়্ কাজকর্দে 
এনজাইমেয় ভূমিকা! অন্ততম। আযানফিনমলন মুখ্যত রাইবোনিউক্রিয়েজ 
নামে এক ধরনের এনজাইমের জ্রিমাত্রিক গঠনের উপর কাজ করেন। মুর 
শ্রবং স্টাইন এই এনজাইমের উপাদান ২১৪টি আমাইনে!। আসিডের বিশ্তাসের 
উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। ওদের আবিফার ওধু যে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানকে নম্বদ্ধ করবে তা নয়, শিল্পক্ষেত্রেও তার প্রভাব গিয়ে পড়বে । কাগজ 
হৃত্তী শিল্প, ওষুধ প্রভৃতির উৎপাদ্দন বাড়ান এর সাহায্যে আরও লহজ হবে বলে 
বিশেষজ্ঞর1 মনে করেছেন। 


শরীর এবং চিকিৎস। বিজ্ঞান 


ওযুধ খেলে রোগ লারে, এটা এখন শীর্ষজদীন অভিজত1। আবার 
“এটাও ঠিক প্রায় সব সমক্বই কোন না ফোন রোগের মৃখোমুখি দীড়িয়েও 
“আক্রমণ থেকে আপনি রেছাইও পেয়ে বান। কারণ, প্রতি মুহূর্তে প্রশ্থাসের 
লঙ্গে হে বাতাস আপনি ফুসফুলের যধ্যে চালান করছেন, তায় মধ্যে 
কতরকষের রোগের বীজাধু ঘে থাকতে পারে লে হিলেব কারোর পক্ষেই 
দেওয়! লন্ভব নয়। দৈনিক যে খাবার আপনি খাচ্ছেন, পানীয় গ্রহণ করছেনগ 
তাদের ভেতরও নান! রকম জীবাখু থেকে ঘায়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাল 
'অখবা অনাকাঙ্খিত রাসায়নিক পার্থ, কোন না ফোন লব লয় এয 
শরীরের মধ্যে ঢুকছে । কখনও বা চর্সরোগ্ের জীবাঁধুর পরও আসছেন 
কেউ কেউ। 

অডত ব্যাপার, তবু বেশির ভাগ লময়ই আমরা নিরোগ থেকে 
ধাই। একই চর্মরোগের জীবাণু কারোর গায়ে লাগল, সে রোগ তারও 
শরীরে দানা বাধল । আবার এমনও হতে পায়ে, কেউ হয়ত ওই জীবাপুর 
সংস্পর্শে এসেও রোগাক্ান্ত ছলেন না। এলব কেনে প্রশ্থ তূললেই কেউ 
হয়ত বলবেন, এ আর এমন কী কথা। ধা রোগ প্রতিয়োধ বয়্ার 
ক্ষমতা, বেশি, জীবাণু টিবাছগ ফোন ক্ষতিই তার ধরতে পারে না। দ্বার লে 
ক্ষমতা নেই, সে ইরোগে ভোগে। 

এমন একটা উতদ্তর শুনতে খুবই সহজ । কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে থে 
কোন প্রাণীরই সহজাত রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা চিরদিনই মত্ত বড় 
একটা রহস্তের মতই থেকে গিয়েছিল। বিশেষ কর়ে গর যখন দেখলেন, 
একই রোগে তুগছে, এমন রোগীদের যখন একই ওষুধ দিয়ে চিকিৎস! বরা 
হয় তখন কারোর বা রোগ সারে কম লময়ের যধোই, কারোর দম 
লাগে বেশী। আবার এমনও হয়, দে ওমুধে কারোর হত ফোন কাজই 
হুল ন1। 

খ্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, রোগ নিরাময়ের মূল চাবিকাঠিটি কার হাতে 
থাকে? কয়েক বছর আগে কতকট! নাটকীয় ভাবেই এর উত্তর দিলেন 


গতি 


কয়েকজন বিজ্ঞানী । ইহুয় এবং গিনিপিগের মধ্যে কয়েক ধয়নের লীন” 
বা প্রজনন-অপু তীর! আবিষ্কার করলেন। দেখলেন, ওই সমস্ত ইনুর এবং 
গিনিপিগ ঘাদেয উপর তীর! পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, ঘখনই তার! বিশেষ কয়েক, 
ধরনের রোগ-জীবাণুর ছার! আক্রান্ত হচ্ছে, অমনি ওই সমস্ত “জীন* তাদের 
প্রতিরোধের ভৃযিক] গ্রহণ করছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাড়াল এই রকম। 
যখনই কোন জীবাণু অথবা কোন ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক অণু তাদের 
শরীরে প্রবেশ করল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের রক্তে তৈরি হয়ে গেল অত্যন্ত, 
প্রতিক্রিয়াশীল লিমফোসাইটস, অর্থাৎ এক শ্রেণীর শ্বেত রক্ত কণিকা । এবং 
লেই পঙ্গে বিশেষ ধরনের জ্যার্টিবডি বা কিক্রিয়াশীল জটিল প্রোটিন অণু । 
এদের তৃমিকাটা তখন প্রাড়ায় অক এবং ক্ষারের মত। অনেকেই হয়ত 
জানেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্ বা আ্যাসিডের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষার অর্থাৎ 
'আ্যালকালি মেশালে পারস্পরিক বিক্রিয়া ক'রে তার৷ প্রশমিত হয়ে ধায়। 
তখন অক্সত্ববাক্ষারত্ব কোন চরিআই তাদের মধো ধরা পড়ে না। তেমনি 
ইছুর এবং গিনিপিগের শরীরে ঢুকে পড়া ওই সমস্ত জীবাণু এবং বিষাক্ত 
রাসায়নিক অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে স্ভ তৈরি ওই লিমফোসাইট কোষ 
এবং প্রোটিন অগু। এর ফলে রোগের আক্রমণ থেকে ভার! রেহাই পায়। 

শেষ পর্বস্ত ব্যাপারটা এই দীড়াচ্ছে প্রাণী দেহ কোন রোগের জীবাণু, 
বা রোগন্টিকারী ভাইরাস এবং রাসায়নিক অণুর ক্ষতিকর কাজকর্ম প্রতিহত 
করতে পারবে কী না, সেটা ষেন নির্ভর করছে কতকট! ব২শগতির ওপর । 
ধাদি আপনার ফ্লোমোজোমের মধো এমন ধরনের জীন বা! প্রজনন অণু থাকে 
ধা আপনার শরীরে আক্রমণকারী কোন জীবাণু বা অন্ন্ূপ কোন অণুকে 
সাবাড় করার মত লিমফোসাইট এবং প্রোটিন অণু তৈরি করতে পারে, 
তযেই আপনার পক্ষে সম্ভব রোগের ছাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া । এবং 
লত্যিই 'আনে'র ভূঁমিক! হঙ্গি এখানে মৃখ্য হয়, বলতেই হবে, কারোর রোগ 
প্রতিক্বোম্ ক্ষমতা তার বংশগত গুগ। কারণ জীন সব লহন্ধ বাবা-মা র শরীর 
থেকেই লস্তানসন্ততির মধ্যে সংবাহিত হয়ে থাকে । 

কয়েক বছর আগে হার্ভার্ড মেডিকেল চ্ছুলের বারুজ বেনাসেরাফ ( 98:00) 
86০9০৫7:৪£) এবং স্ট্যানফোর্ড স্কুল অভ মেডিলিনের হাত ম্যাকভিভিট 
(7758, 2140৩578 ) হখেউ লতর্কতার সঙ্গে এ নিয়ে ইছর এবং গিনিপিগের 
গপয় পরীক্ষা! চালান । গুরাও লক্ষ করলেন, কোনি ফোন ইস্ছর এবং গিনিপিগ, 


| 


হজে রোগের আজমণ প্রতিহত করে, আবার কেউ কেউ মোটেই তা। পারে 
না। বে সম্ত্য জীন রোগ প্রতিরোধের ব্যাপায়ে মুখ্য ভূমিক! গ্রহণ রে, 
ভাঘের নাষ দেওয়া! হল [£ জীন বা ইমানে রেসপন্স জীন। 
শুধু রোগ প্রতিরোধই ব! বেন, শল্য চিকিৎলকর। ইদানীং হংলিগ 
বা। শরীরের অনজপ্রভ্য্গ একজনেন্। কাছ খেকে নিযে ছে আপনের শরীনে 
প্রতিস্থাপনের চেষ্! করছেন, এবং প্রতিস্থাপনের পর অনেক লময় ঠিকমত 
তারা৷ কাজ করতে পারে ন! অখব। পরিত্যক্ত হয়, এর পেছনে কাজ করে এই 
ই জীন। এদের চত্রিত এবং কাশ করার কারা কান জান! বব হজে, 
তবেই সম্ভব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজ হুট্ভাবে সম্পন্ন কঝা। এ ছাড়াও 
ক্যানসার গ্রত্ৃতির যত ছুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকেও মৃক্িপাওর! লল্তব হবে । 
ঠিক এই ধরনের সন্ভাবনার পথ উদ্মক্ত করার যত গবেষণার 
বরুন তুইভেনের রয়েল ক্যার়োজিন ইনলটিটিউট ছ'জন বিজ্ঞ ১৯৭২-এর 
নোবেল পুরস্কারে ভূবিত করলেন। হিষস়্ £ শারীরবৃন্ধ অথ্বা চিফিৎস! 
বিজ্ঞান। গুরা হলেন, নিউইযর্ক রফফেলার বিখবিসালয্কের জীব-রপায়ন 
বিভাগের ৪৩ বছর বয়স্ক বিজ্ঞানী ভঃ জেরালড মরিস আছেলম্যান এবং 
'অন্মকোর্ড বিশ্ববিস্তালয়ের জীব-রলায়নের বিজ্ঞানী ৫৫ বছরের অধ্যাপক রোভনি 
পোর্টার। প্রাণীদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দুল রহস্ডফ আবিফারের 
' হ্যাপারে গর। পৃথকভাবে কাজ করেছেন । ওঁদের আঁবিকফার যোগ লংকাষণের 
বিরদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বে সমস্ত জ্যার্টিবভি অর্থাৎ ফত্রের মধ্যে তরি 
প্রোটিন অণু কাজ করে তাদের বালায়নিক গঠনগুলি নিি্উডাবে বের বরা 
বিজ্ঞান ছাড়াও এভেলম্যানের অক্ুতম আকর্ষণ বেহাল! বাজান । কবিতা 
পড়তে ওর ভাল লাগে । কারণ, তার মতে, “কবিতার ব্যাপারটাই হল অতান্ত 
সত্ব এবং অকেজে। | 
গুকে প্রশ্থ করা হয়, খবরটা কেমন লাগল ? 
ওর উত্তর, 'প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ করে বলে রইলাম। পরে খুনী হয়েছি । 
খুবই খুশী বলতে পারেন 1” 
আগেই বলেছি, মরিস এভেসফ্যান এবং পোর্টার পরস্পর পৃথকভাবে 
গ্রবেষণ! চালিকসেছিলেন। এবং সেটা চলছিল ১৯৫৯ থেকেই। আ্যার্টিবতি 
ব্গতে ঘা বলেছি, আসলে লেগুলি বেশ বড় বআন্মতনের জাটল রালায়নিক 
অপু। পোর্টার এই সমত্য অপুর এমন কতকগুলি অংশের খপর গুরুত্ব আয়োপ 


৮১ 


করলেন, ঘায়া শরীরের মধ্যে বাইয়ে খেকে ঢুকে পড়! জীবাধু ধা! রোগ স্যাটফানদী 
কণাদের লাবাড় করতে পায়ে। এর জনে এক ধরনের এন্জইিমকে তিনি 
চাজে লাগান । নাম পাপাইন (28080 ))। এর কাজ আ্যাটিবডি অর্থাৎ 
বিশেধ ধরনের প্রোটিন আধুকে তেছে ফেলা । পোর্টার এর সাহায্যে এক একাটি 
ম্যান্টিবভিকে তিন ভাগে ভেঙ্গে ফেললেন । তিনি দেখলেন, এর ফলে অপুর 
চার! দাড়াল ইংরেজি বর্ণ ওয়াই -এর যত। অতত্পর প্রমাণ করলেন, 
॥ই অণুর ছোট ছুটি অংশই রোগলংক্রামকঙ্ের ধ্বংল করে। বড় অংশটি 
তমন কোন ক্ষমত! নেই। 

এভেলম্যানের গবেষণার পথটি কিন্তু স্বতন্ত্র । তিনি ধরে নেন আ্যার্টিবভিগুলি 
দন্তান্ত প্রোটিস অপুর ষত কতকগুলি জ্যাযাইনে। ঘ্যাসিভের শৃঙ্ঘল দিয়ে 
তয়ি। তাদের গঠন এবং বিস্তালের উপর গবেষণ! করতে গিয়ে ১৯৬৯ লালে 
দ্যাটিযভি অণুর ছক তৈরি করলেন তিনি। ছকটির চেহার1 দাড়াল 
[ামা-মনবিউলিন এর মত। তিনি দেখালেন, এই সমঘ্ত অপুর এক একটি 
তৈরি হয়েছে ১৯,৯৯৬টি পরমাণু দিয়ে। তারা পরস্পর জুড়ে থাক 
আযামাইনো। আযাসিডের কায়দায়। দেখা গেল, এভেলম্যান যা শেষ পর্বস্ত 
দাড় করিয়েছেন তার চেহারাটাও দাড়িয়েছে পোর্টারশ্এর তৈরি সেই খু 
এরই মত। অর্থাৎ জ্যার্টিবডি অপু ছু জোড়া জ্যামাইনে। আ্যাসিভ শৃঙ্খল 
দিয়ে তৈরি। এক জোড় লম্বায় ছোট । হেন ড-এর ছোট ছটি শাখা । 
বড় জোড়া ছুটি অবশিষ্ট খাড়া অংশ। 

বিশেষ বিশেষ রোগে লংক্রামকের বিরুদ্ধে আাট্টিবডি কী ভাবে লংগ্রাম 
করে এডেলম্ান তাও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন ঘখনই কোন 
লংক্রামক অণুর সান্গিধো আলে আ্যার্টিবভির কোদ কোন অংশ সেই সংক্রামক 
আ্টেপৃষ্টে টেনে ধরে । ঘর অবশিষ্ট অংশগুলি তাকে আক্রমণ করে। 

ক্যারোলিন ইনসটিটিউট থেকে বলা হয়েছে এই আবিষধার রোগ-প্রতিরোধ 
বিজ্ঞানে মৌলিক এবং হুক্তিমন্মত গবেষণার ব্যাপারে লার্ঘক পহক্ষেপের দুচনা 
ফর়ল। হল। চলে, শরীরে আ্যার্টিবডি অথু তৈরির কারণ এবং ক্কীতাবে ভার। 
তৈরী হয় এই প্রথম তার উপর উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। 
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১৯৭৩ গালে বিজ্ঞানে বিভিল্ন বিভাগে নোবেল 
গুরগ্কার পেয়েছেন মোট আট জন । 

পদার্থ বিজানে  জোসেফসন এসাকি এবং 
গিক্াার । উাদের অবদান প্রায় পরিবাহ্থী বা 
সেমিকনভাকটায়ের রছন্য উদঘাটনে লাছায্য 
করেছে। 

সসাম্সনে ;$ জিওফ্রে উইলকিমস এবং আন 

সপ সি 
তাদের বড় রকম কৃতিত্ব। 


চিকিৎদাবিজ্ঞানে £ কনরাড লোরে, নিকোলাস 
টিনবারগেদ এবং কার্জা কলজ্রিশ। প্রানীর 
আচয়ণ রহম বিশ্লষণে তাদের গবেষণ! লতুন 
চিন্তার খোরাক ভ্ুগিয়েছে। 


পড়ার্থ বিজান 

টানেলিং ফর ফিজিসিস্টস্‌। মন্তব্য করেছেন 'নিউ লান্ান্টিস্ট' পজ্জিকান্ম 
লেখক ভ* পিটার স্টাবস্‌। 

আর এক কথায় বল! চলে ওঁদের অবদান, সেমি এবং সুপার কনগাকটার 
ৰা প্রান এব অতিপরি বাহীর অভ্যন্তরে "ইলেকট্রন কোর়ান্টাঘ' এর প্রতিজিয়া 
কী হতে পারে, সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা ভূগিয়েছে ওঁদেক।' তত্ব এবং পরীক্ষা 
গবেষণ] ৷ 

আসলে নোবেল কমিটি হখন তাদের ১৯৭৩ সালের নোাদ প্ররস্কার 
প্রাপকদের নাম ঘোষণ। করেন বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল মোটেই তখন আশ্চর্য 
হননি। কারণ ইতিমধ্যে তাদের তথ এবং আবিষ্কার ইলেকট্রনিকস এবং 
বিশেষ করে কনভাক টার বিষয়ক শিল্প উদ্ভোগে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণে 
সমর্থ হয়েছে। 

তিন জন । কেমত্রিজের ক্যাভেগ্ডিস গবেধপাগায়ের তঃ জেইন জোলেঞসল। 
স্থপার কনভাকটার বা অতিপরিষাহীর যধো কী ভাবে টানেলিং ঘটে সে 
সম্পর্কে তাত্বিক ব্যাখ্যা জুগিয়েছেন তিনি। নোবেল পুরদ্মার়ের আধিফ 
লম্মানীর অর্ধেক পেয়েছেন তিনি। বাকি অর্ধেক সমান ভাগে ভাগ করে 
দ্বেওয়। হয়েছে ছু জনের মধ্যে । এক জন “াই বি এম” সংস্থার 'ফেলো' জাপানী 
বিজ্ঞানী ভ লিও এসাফি | সেমিকনডাকটার ব! প্রায় পরিবাহীর মধো টানেলিং 
ঘটে এবং তার ফলাফল কী দাড়ায় সে ব্যাপারে বখাযখ ব্যাখা! যোগাতে সমর্থ 
হয়েছে তার তত্ব। বিভিন্ন ইলেকইউনিক হস্তে এখন যে নব “টানেল ভাইও? 
ব্যবহায় করা হয়, এসাকির আবিষ্কারের দরুনই তাদের তৈরি কর! দত্তৰ 
হয়েছে । ছিতীয় জন ড আইভার গিক়াভার । জন্ম নরওয়েতে । নাগরিক 
হিসেবে মাঞ্কিন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির সঙ্গে 
তখন তিনি জড়িত। তিনি আবিকার করেছেন 'সথপারকনভাকটিং টানেলিং 
অংশন? | 

নোবেল পুরস্কারের কথ খন ঘোবণ! ফর ছয় জোচসফসনের বয়েস তখন 
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মা ৬৩ ব্ছর। এত কম বয়েলে এর আগে জার ফেউ নোবেল পুরস্া 
পান ন্ি। থে ফাজটির জনে তাকে পূরস্কত কর। হলো, লেটি তিনি শুক 
করেছিলেন পুরস্কার পাওয়ায় মাত্র কয়েক বছর আগে। ১৯৬২ লালে। 
আললে সেট। ছিল তার কেমব্রিজ বিশ্ববিালয়েত্স পি এইচ ডি লাতের জন্যে 
গবেষণার বিষয় বন্ত। এপসাকির বয়েস ৪৮। তিনিও ওই টানেলিং এর 
উপরই গবেষণা করে পি এইচ ডি লাভ করেন ১৯৫৯ লালে। গিয়াভাবের' 
বয়েস ৪৪ | তিনি নোবেল পুরস্কারের কাজটি শুরু করেছিলেন ১৯৫৮ লালে । 

পীনেলিং কখাটির অর্থ কী? 

নংক্ষেপে বলা চলে টানেলিং এক ধরনের কোক্াপ্টামজদিত প্রভাব । 
চিরায়ত পদার্থবিদ্ত1! ঘার ব্যাখ্যা যোগাতে পারে না। কারণ চিরায়ত পদার্থ 
বিষ্কার তত্ব অস্থায়ী আমর] জানি কোন বস্ত কণার পক্ষে বৃহত্তর স্থিতিশক্কি 
বা পোটেনশিয়াল এনজির বাধা অতিক্রম করাটা লম্ভব নয়। কোন পাথরের 
টুকরোর পক্ষে পাছাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে উপরে ওঠ। যেমন অলভ্ভব 
ব্যাপারটা কতকট! সেই রকম । 

কিন্তু এ ক্ষেতে ঘটনাটী। দাড়ায় অন্ত রকম । ধর] যাক কোন বসন্ত কণ। 
তরঙ্গ চরিত্র নিয়ে বিরাঁজ করছে। শ্রোভিংগারের সমীকরণ অস্থযায়ী এট 
লস্ভব। কারণ তার লষীকরনে বস্তর গতি প্রকাশ করার জন্তে বন্ত কণাকে 
তরঙ্গের লঙ্গে কল্পনা! কর! হয়েছে । শ্রোভিংগারের সমীকরণ অনুযায়ী বস্ত 
কথায় পক্ষে স্থিতিশক্কি বাধা বা পোর্টেনশিয়াল বেরিয়ার অন্বীকার করে 
বেরিক্বারের দূরবর্তী অঞ্চলে ধাওয়া! সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ আলফা! কণার 
কথাই-ধরুন। এমনটি ঘটে বলেই তো আলফা কণ। ( ছিলিয়ামের নিউক্লিয়াস ) 
কোগ পরমাণুর নিউক্লিয়ামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং খঙ্ডিত হয়। 
নিউক্রিয়ালের ভেতরে থাকে প্রোটন। প্রোর্টন ধনাত্মক ভড়িত্ধর্মী কণা । 
লক্ষ! কণাও ধনাত্মক তড়িৎ ধর্মী। অতএব ফোন পদ্ষমাণুর নিউক্রিয়ালের 
ভেতরে প্রবেশ করার সময় আলফ। কণার বাধা পাওয়ার কথা । ভাহয়না। 

এবায়্ কঠিন বন্তর কথা ধরুন। ধরুন, সেমি-কনডাক টারের কথা । পরমাণুর 
মধ্যে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। বাদের বল] হয় বাউও ইলেকট্রন । 
এদের দাছাদো পরনা্ছরা পরস্পরকে ধরে রাখে । আছের আর এক নাম 
'ত্যালেল ইলেকউ্রদল' | পরমাণুর থাকে আর এক শ্েশীর ইলেফউন। হাদের 
বল। হয় “ক্ি' ঘা স্বাধীন ইলেকইন। পরিযাহীর যখো দিয়ে এই ইলেকউনর? 
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বন প্রবাহিত হস, তখন আমরা বলি পরিবাহীয মধ্যে দিয়ে ব্ছাশকি 
প্রবাহিত ছচ্ছে। 

এলাকি দেখিয়েছেন লেখিকদভাকটারের তেতগ়ে ইলেকইন চলাছগ করে 
ফোননের সাছাযো শক্তি নংগ্রহ করে। আলোক রখাকে বেযন বলা হর 
ফোটন, কম্পন শক্তিকেও এক ধরণের শক্কিকণা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। 
যার নাম দেওয়া হয়েছে ফোনন। ফোননের লাছাধ্য নিয়ে ইলেকইইস কখারা 
প্রায় পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে এমন ভাবে চলে, ঘেন তার! কোন হুড়েগ পথের 
মধ্যে দিয়ে আনাগোন! করছে । একেই মোটামুটি ভাবে বল! চলে টানেলিং । 
টানেল ভাইওভ তৈরির পেছনে এই নীত্িই কাজ করে। এব সব চেয়ে 
উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য হলো, টানেল ডাইওডের মধ্যে একটি ছোট্ট অঞ্চল থাকে, 
যাকে বল! হয় “এ রিজিওন অভ. নিগেটিত রেজিপট্যান্দ”' । অর্থাৎ খণাস্মক 
তড়িৎরোধী অঞ্চল। এই অঞ্চলে ভোস্টেজ ধত বাড়ানে। দিছি, তড়িৎ প্রবাছ 
দেই অন্থপাত্তে কমতে খাক্ষে । একেবারে ওহমূএর লুজ) উপ্টো ব্যাপার । 
কারণ ওছমের হৃত্রে অন্ভঘাক্সী আমরা জানি, ভোল্টেজ বা গড়িৎ বিভব হত 
বাড়ানো যায়, পরিবাহীর মখো ভড়িৎ প্রবাহের মাজা ততই বাদে । 

কোন বস্তার উফত। বখন তরল হিলিয়ামের তাপমানায় নামিয়ে আন 
হয় তখন ওই বস্তর মধ্যে ঘটতে থাকে নতুন ধরনের এফ কোয়ান্টাষ ছটন!। 
যাকে বল! হয় “মাইক্কো। কোয়াশ্টাম ইফেকট ৷ আগেই বলেছি, ঞোভিংগারের 
সমীকরণ অনুযায়ী যে ফোন বস্তকে তরঘন্পে কুটিত মির! বযায়। খই 
তরঙ্গকেই বল! হয় “ম্যাটার ওয়েভ? বা বন্ব তর । হিলিয়ামের তাপ মাজা 
পদার্থের ইলেকট্রনের বন্ত তরছ্ধ অতভূত ভাবে আচরণ করে। লাধারণ 
তাপমাতায় ভাঙ্গের গতি থাকে এলোপাথারি ৷ কিন্ত ওই অবস্থায় ইলেকইন 
কণাদের মধো এঁকতানের মত একটা নির্দিষ্ট একাক্বত্তিতা পরিলক্ষিত ছয়। 
যেমনটি দেখ বায় “লেজার' রশ্মির বেলায় । 

ব্যাপারটা লক্ষ করলেন জোনেফলন। তারপর নিজেকেই প্রন করলেন 
স্তিনি ধরাঘাক, ওই তাপহান্্া় ফোন একটি মেমিকনভাকটারের বঙ্গে 
দিয়ে ইলেকইউন কখার। লমঙগর়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অপর একটি নেহি" 
কনভাকটার়ের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে ইলেকইন। লমগয়ে ঘি ও 
ছুটি দেঘিকনডাকটারের ইলেকইন-তরঘ পরম্পর গ্রতিকিয়া করে, তার ফুলটি 
দাড়াবে ফেমন1 উভয় ইলেকইন রঙের যখ্যে কি “ইনটারকিয়ায়েন্ল' বা 


৮৭ 


প্রতিবন্ধকত। ঘটা সম্ভব 1? একটি সেষিকনভাকটার থেকে তড়িৎ প্রবাহ বগি 
অপর সেমি কনভাকটারে প্রবাহিত হয় তা হলে শেষোক্ত ওই প্রবাহের 
মান্রাই বা কত দাড়াবে? অর্থাৎ মোদ্দা কখা, উভয় তরজের ফেজ? বা দশার 
মধ্যে ব্যবধান দাড়াবে কতটা ? 

১৯৬১ সালে আইভার গিয়েভার আবিষ্কার করলেন ধাতব অপর্ধিবাহী 
সুপার কনভাকটার বা! “মেটাল ইনহ্থলেটর-স্থপার কনভাকটাক্স” ৷ বস্তুটি গ্াড়ালে 
কতকটা স্যাণ্ডউইচের মত। উপরে ধাতু, মধ্যে অপরিবাঁহী এব নিচে 
অতিপরিধাহী | পিয়েভারের এই বস্তাটির পরিকল্পনা মনে রেখে জোসেফসন 
তৈরি করলেন তার “হুপ্পরফনভাকটিং টানেল জংশন ।' ছার উপরে" এবং 
নিচে রইলো দুটুকরে। স্থপার কনভাকটার এবং তাদের মাঝখানে জোড়া হলো 
এক খণ্ড 'অপরিবাহী বস্ব। এই অপরিবাহী বা ইনস্থুলেটারের মধ্যে দিয়ে 
সুড়জ পথে ইলেকট্রন কণার প্রবাহিত হতে পারে । 

জোলেফসন এর আগেই স্থুপারকনডাকটারের মধ্যে কী ভাবে বুড়ছ্ের 
মত পথ বেয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারে সে সম্পর্কে তাত্বিক ব্যাখ্যা 
দাড় করিয়েছিলেন । তীক্স সম্মানে ধার নাম দেওয়া! হয়েছে 'জোসেফলন 
ইফেকৃট” । জোসেফসন তার “স্থপারকনডাকটিং স্যাণ্ডউইচের' সাছাষো তার 
তত্ত্বে ঘে যে ঘটনার কথা ব্যস্ত করেছিলেন তাদের প্রযাপ করা গেল। 

যেমন, প্রথমে ধরা থাক ৫০ জোসেফসন ইফেক্ট । এতে বলা হয়, 
টানেলের মধ্যে দিয়ে ঘে বিদ্যাৎ শক্তি প্রবাহি হবে লেই প্রবাহ স্যাগডউইচের 
উভয় শ্ুপারকনডাকটায়ের মধো দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রন তরঙ্গের “ফেজ 
ভিফারেন্স ( দশ! বিভেদ )-এর “সাইন? এর সমানুপাতিক | ধরা যাক ৪০ 
জোসেফসন ইফেক্টরের কথা । আগেই বলেছি সুপার কনডাকটিং লাওউইচ 
নিয় তিনি তার তত্ব প্রমাণ করতে নামেন । এই স্যাগ্উইচের উপরে এবং 
নিচে ঘথাক্রমে থাকে ভুখও সুপার কনডাফটার । মাঝখানে ইনন্থলেটার 
বা 'অপরিষাহী। এই অপরিবাহীকেই বল! হয় 'বেরিয়ার' বা প্রতিরোধী । 
৪০ জোসেফদন ইফেকটের ক্ষেতে বল! হয় ধরা যাক প্রতিরোধীর উভয় পার্ডে 
তড়িৎ বিভব বা ভোপ্টেজ সি করা হলো । এর ফলে উভয় স্ুপাক্স- 
ফনভাকটারের ইলেকট্রন তরঙ্গের মধ্যে এক ধরনের “তাৎক্ষণিক কম্পান্*' বা 
“বিট ফ্রিকুয়েছি' ফেখা! থাবে। (খত্যন্ত কম লষয়ের মধ্যে একাধিক বার 
কম্পন )। অয় কলে হৃষ্ট ছবে ৪০ প্রবাহ এবং বিশেষ ধরনেত্ব বিকিরণ । 
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“িনি এটাও দেখালেন, ওই ধরনের সংঘোগের উপর বখন কোন বিষিযণ 
এলে আপতিত হয়, তখন তার ৫০ প্রবাহের ভোল্টেজ বেড়ে বায়। এ ছাড়া 
এই অংষোগ বা! জনে চৌন্বক ক্ষেত্র প্রক্ষেপ করলে ইলেকইন ওয়েতের 
'ফেজ' বা দশার পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তন ঘটে ০ প্রবাহেও। সমস্তই 
প্রমাণিত হলো : 

বল! বাছলা, প্রায়োগিক দিক দিয়ে দেখলে লমস্তই অসাধারণ কাছ। 
তাদ্দের এই অবদানের দরুন অত্ান্ত সংবেদনশীল য্যাগনেটোমিটার তৈদথি 
কর] সম্ভব হয়েছে । ভোলটেজ বা তড়িৎ বিভব পরিষাপ পদ্ধতির অভূতপূধ 
উন্নতি লাধন, আরও হুক্্তার লঙ্ষে পারযাণহিক ক্রবক্ষ ৪/। এর মান নির্ণয়, 
নিন্নতম তাপমাআ! মাপার হন, কমপিউটারের উপষোগী কম শক্কিতে চালু 
করা যায় এমন সুইচ অনেক কিছুই তৈরি হয়েছে । আরও এফাটি কখা। 
জোলেফসন এবং গিয়াভারের গবেষণার লাহাধ্য নিয়ে বার্ণ স্থপার এবং 
শ্রিফারের অতি পরিবাহীর উপর তত্ব (805 তত্ব) বা *খিক্পোরী অত. 
ক্ুপাক় কন ভাকৃটিভিটি' ও নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রমাণ কর! লস্তব হয়েছে । এক 
কথায়,। জোসেফসন, এলাকি এব পিয়্াজার হজগণক থেকে শুরু করে 
ইলেকট্রনিকস্‌ শিল্পের মহান সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। 


রসায়ন 


মেটাল শ্ঠাওউইচ ! 

অথবা আরও সাধারণভাবে বল! বায় শ্যাণ্ডউইচ কমপাউগুস্‌+। 

ছ্যাঃ ওপরে এবং নিচে ছুটি ক্টির টুকরো আর লেই টুকরে! ছুটির মাঝখানে, 
মাংল লেটুল, টমেটো অথবা প্রণক প্রস্থ চিজ্--একেই তো ইংরেজিতে বলে 
স্ঞাগ্ুউইচ। প্রায় তিন দশক আগে ছুটি বসায়নিক ঘৌগের মাঝখানে ঠিক 
স্তাওউইচের যতই ধাতৃকে আবদ্ধ রেখে তৈরি করার চেষ্টা হয় নানা রকম 
যৌগিক পদার্থ। ওই যৌগিক পদার্থগুলিরই নাম দেওয়া হয় '্যাগুউইচ 
কমপাউগ্ডস্ । রাসায়ন বিজ্ঞানের এই বিশেষ আঙিনা ধীর! সমৃদ্ধ করতে 
লমর্থ ছন ১৯৭৩ লালে রলায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কারটি দেবার সময় নোবেল 
কমিটি নির্বাচক মণ্ডলী তাদের উপরই গুরুত্ব দেন বেশী। আর এই কাজে 
ধাঙ্দের ভারা নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন তার। হলেন লগ্ডনের 
ইমপিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক জিওক্রে উইলকিনসন এবং ম্যুনিখের 
165001018015৩ 040০1050101 এর অধ্যাপক আর্নস্ট ফিশার । 

ফিশার উইলাকনস এর সাফল্যের কথা বলতে গেলে একটু ভূমিকার দরকার । 

সেটা ১৯৫১ লাল। স্ট্রাথলাইভ বিশ্ববিদ্ভালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক 
পিটার পাউপন তখন যাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিউকিউয়েসনে বিশ্ববিস্ভালয়ে 
গবেষণা! ফরছেন! তীক্ঘ সতীর্থ ভ টি জে কিলি সাইক্লোপন্-ডাইয়েলি 
ম্যাগনেসিয়াম আইওভাইভ এবং ফেরিক ক্লোরাইড এই ছুই রালায়নিক যৌগের 
পারস্পরিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তখন “ফুলভালেন” (191581576 ) নাষে 
এক খরনের অজ্ঞাত পরিচয্ব ছাইভ্রোকারবন নংগ্লেষণ করার চেষ্টা 
কফরেছিলেন। কিন্তু বিক্রিক্পা ঘটিয়ে তারা লক্ষ্য করলেন শেষ পর্স্ত বা ভারা 
পেয়েছেন সেট। মোটেই “ফুলভালেন, নয়। অন্ত একটি রানায়নিক ঘৌগ। 
ঘার নাষ "ভাইসাইক্লোপেনটাডাইয়েনিল আইঙ্গন*। অভাবিতভ ঘটনা লক্দেছ 
নেই। 

উইলকিনদন ওই লমর হার্তার্ড বিশ্ববিস্তালম্বের অধ্যাপন। করছেন। পাউলন 


খবং কিলির গবেবণালন্ধ বিপোর্টটি প্রকাশিত হলো নেয়ার পরিকায়। বিখোরইটি 
পড়লেন তিনি । এবং পড়তে গিয়ে মনে হলে পাউলন এবং ফিলি ভীমের 
যৌগটির গঠন সম্পর্কে যে বিবরণষট প্রকাশ করেছেন লেট টিক নয়। অত্ভূত 
ব্যাপার, এই গবেষণাপআটি পড়ে ফেলার পর তিন-খপ্টার হখ্যে ওই যৌগের 
সঠিক গঠন কী হওয়া উচিৎ সেটা তিনি স্থির করলেন । ঘটনাটি বিশ্বখ্যাত 
রসায়নবিজ্ঞানী রবার্ট উডওয়ার্থের চোখেও পড়েছিল । তিনিও উইলফিনসনকে 
সমর্থন করলেন। উল্লেখ্য উভওন্বার্থ ১৯৬৫ লালে নোবেল পুরস্কারে বৃত ছুন। 
উইলকিনসন এবং উভওয়ার্থ এ রোজেনবুষ এবং এম সি ছইটিং এর লঙ্গে 
১৯৫২ সালে আমেরিকান ফেমিকেল সোলাইটি'র বিজান প্রিকায় প্রকাশ 
করলেন তাদের গবেষণাল ফলাফল । 

উডওয়ার্ড এই যৌগটির নাম দিলেন 'ফেয়োলেন' (6০০০৩ )) তীরা 
ফেখালেন, ছুটি লাইফ্লোপেনটাভাইগ়েনিল জ্যানানের (দে য়ন নিগোটত 
'আখাল বছন করে তাকে বজা হয় আ্যানাক়ন) যাবখানে লোহার পরমাণু 
স্াগুউইচের মত অবস্থান করে | 

ওই একই সময়ে প্রকাশিত হলে আরও একটি রটন।। হার বিষয়বন্ত 
এবং জিদ্ধান্ত উইলকিনস প্রমৃখেরট অনুয্ধপ। এট ঝচনাটির লেখক আর্নস্ট 
'অটে। ফিশার এবং ডু ফাব ( আ৪৮)। 

১৯৫২ লাল থেকে একাধিক “স্যাডউইচ' ঘৌগ ঠৈৈস্ি করতে লমর্থ হয়েছেন 
বিজ্ঞানীক্বা। ওই সব ধযৌগেছুটি করে আ্যরোমেটিক জৈষ-যৌগের «রিং, এর 
মাঝখানে নান। রকম ধাতুর পরমাণু । তাঁগের বিশ্ুদ্বকরণ এবং বিশ্লেষণের 
ফঝাজও করেছেন তার । নেই লঙ্ষে জ্বাবিকার করেছেন তাদের ভৌতিক ধর্মাবলী। 
১নং ছবিতে ফেয়োসেনের গঠন ফেমন হয় দেখানে। হলো । এ ছাড় আংশিক 
ন্ঠাণ্ুউইচ” যৌগও সংঙ্গেষন কর! সম্ভব হয়েছে । শেযোক্ধ এই ঘৌগগুলির মধো 
আছে 'লাইক্লোপেনটাভায়েনিল আইরন কার্ধনিলল' । এই যৌগগুলিতে 
সাইক্লোপেনটাভায়েনিল এবং নানা রকম কার্বনিল গ্র,প লোহার পরমাণুর সঙ্গে 
সংযুক্ত থাকে । 

গত তিরিশ বছরে তিরিশেরও বেশি ক্চাওউটচ” যৌগ লংগেধিত হয়েছে। 
কিন্ত উপযৃক্ত সাজ সরঞ্জামের অভাবে তাদের গঠণ বৈচিত্র্য সম্পর্কে খিজানীর়া 
স্থির নিশ্চয় হতে পারেন নি। থেহন ধরন পলিফিনাইিল কোমিয়াম যৌগগুজির 
কখা। এই যৌগগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই আবিষত হয়েছিল। এনা 
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ধঘে গঠনের দিক দিযে ভাইনেনজিন জোহিক়ামের মতই “ন্াগুউইচ যৌগ” এ তথ্য 
শ্মাবিস্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে । ফিশারের কৃতিত্বে এট লম্ভব হয়েছে। 


১৫২ 


্ ট্ 
৫ বি 


স্তাগউইচ যৌগগুলি প্রচণ্ড বিক্রিয়াশীল। হেমন ধরুন, ডাইবেনজিন- 
“ক্রোমিয়াম। এমনিতে বেনজিনের এই শ্তাণ্ডউইচ যৌগটি খুবই স্থিতিঈল। 
কিন্ত বাতামের সংস্পর্শে এলেই এই যৌগ ভেঙে ঘায়। ভেঙ্গে গেলেও 
শিল্পক্ষে্ে অন্গঘটক হিলেবে ন্তাণুউইচ যৌগের ভূমিক। খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
স্টাইরেনের পলিমার তৈরির সময় 'ফেরোসেন' অন্থ্ঘটক ছিলেবে কাজ করে। 
জালানি তেল এবং কঠিন জালানির স্থসংহত প্রজ্ছলনের জন্তেও এই সব ঘৌগ 
বাবনৃত হয়। জাইগলার অন্ুঘটকেরও বিশিষ্ট উপাদান “চ্যাণ্ডউইচ যৌগ । 

৯৫১ সালে খন প্রথম ফেরোমেন আবিঙ্কৃত হয়, এই বেগ রাসায়নিফদ্ণের 
কাছে তখন তেমন গুকুত্বই পায় নি। এখন ওই সব যৌগ ঘথেষ্ট গত 
পেয়েছে । আর সেটা সম্ভব হয়েছে উইলফিনসপ এবং ফিশারের ওই সব 
ঘ্বোগের রাসায়নিক গঠল নির্ণয় করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার পর । লিসলি 
'অরগেলের মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও এই যৌগ নিয়ে মাথ। ঘামাচ্ছেন এখন। 
উদ্বেখা, "জীবনের উৎল' বিষয়ক গবেষণার জন্তে লিসলি প্রখ্যাত হয়েছেন। 

উইলকিনস ইমপিরিয়েল কলেজেরই ছাত্র । পরে এই কলেজে অধ্যাপকের 
পন্ধে বৃত হছন। এ ছাড়া কানাডার “জ্যাটমিক এনাজি অখরিটির' সঙ্গেও তিনি 
অড়িত। ম্যাসাচুসেটস ইনলটিটিউট অস্ত, টেকনলজি এবং হার্ডার্ বিশ্ববিষ্তালয়ে 
এক সমক্ধ ভিনি অধ্যাপনা! করেছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ “আ্যাভভানস্ভ 
ইদঅরগানিক কেছিউ্র'। বইটি লিখেছেন তিনি এবং ম্যাসাচুসেটস ইনলটিটিউট 


৪২ 


অভ, টেফনলজির রসায়নবি্‌ আল্‌ কটন-এয় লক্ষে খিলিত ভাবে । ১৯৬৭ 
লালে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের ফধ্যে বইটির প্রা ছুই জন 
কপি বিক্রি হয়েছে ইংরেজি এবং অন্তান্ত ভাষায় অনূদিত হয়ে । 

ফিশারের বাব! ছিলেন ম্যানিখের 50112750808 12000090)000-17 
অধ্যাপক | জন্ম মনিখে, ১৯১৮ লালে । গোড়ায় টিক ছিলো, কলা বিষয়ক 
ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করবেন তিনি। পরিবর্তে হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী 
ধাতব কার্বনিল রলায়নে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান। তবে 
শিল্প এবং কল। এখনও তাকে আকর্ষণ করে। 

উইলকিনসকে জিজেন কর! হয়েছিল, নোবেল পুরস্কার কি জাপনার জীবনে 
কোন প্রতিক্রিয়া হরি করবে। 

উইলকিনসের উত্তর মোটেই না। এই পুরস্কার আমার মধ্যে কোন 
পরিবর্তন আনবে, এমন চিন্তাটাই অমূলক । এমন হতে পায়ে, এবার আমার 
চার পাশে কিছু মাক্ধধের ভিড় বাড়বে, তাদের আমন্ণে ছু শাষাকে এখানে 
লেখানে কিছুটা ঘোরাখুরি করতে ছবে এবং এমন কিছু করতে হবে ঘ! মোটেই 
আমি পছন্দ করি না। তবে এ লব ঘটনার আন্ধু খুবই কম হয়। হয়ত ছক 
মাসের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে । 


শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান 


কনরাত লোরেজ। 

নিকোলান টিনধান্গগেন। 

কার্প ফন ফিশ। 

কান। খুষায় শোন! গেল নোবেল কমিটি নাকি ১৯৭৩ লালের চিকিৎন! 
বিজ্ঞান পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে এই তিনটি নামই মনোনীত করতে 
চলেছেন। 

কথাটা কানে খেতেই সমসামগনিক গবেষকদের মধ্যে দ্বেখা দিলে! গুন । 
কৌতৃহলও। গর! ভাবলেন, লে কি? লোরেঞ্জ, টিনবারগেন এবং ফ্রিশ 
আবার চিকিৎলাবিজ্ঞান করলেন কবে? লার! জীবন ধরে তার] তো? শুধু 
পঞ্ডপাখিদের আচরণ নিয়েই গবেষণ! করে এসেছেন। ঠিক কথা, এ বিষয়ে 
নিশ্চয় সীরা পথিককৎ। প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণার প্রতিষ্ঠাতাও 
বল! চলে তাদের । কিন্তু চিকিৎসার লঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়? 

শেষ পর্বস্ত গুপ্ন থেমে গেল । 

নোবেল কমিটি সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচন। করে শেষ পর্ধস্ত দিদ্ধাস্ত 
কম্ছলেন অধ্যাপক কনরাড লোরেঞ্জ এবং নিকোলাঁদ টিনবারগেন নিজেদের 
উদ্ভোগে পাখির আচরণ সম্পর্কে অসামান্ত তথ্য সংগ্রহ কর”ত সমর্থ হয়েছেন। 
'অধ্যাপক কার্প ফন ফ্রিশের অবদান, তাঁর দৃ্ এবং বিশ্গেষণী পর্ববেক্ষণ পদ্ধতি 
মৌমাছি এবং বিভিন্ন কীট পরস্পর নিজেছের মধ্যে কীভাবে যোগাযোগ রাখে, 
বার্তা বিনিময় করতে সমর্থ হয়, সে সম্পর্কে নতুন জান যোগাতে সমর্থ হয়েছে। 
তাদের গবেষণার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃতি বিজ্ঞানীর! লচরাচর পণ্ত- 
পাখি অঙ্গবা কীটপতঙ্গদের তাদের প্রার্াতিক পরিবেশ থেকে লংগ্রহ করে নিয়ে 
এলে প্রথম তোলেন গবেষণাগারে । ব্যাপারটা তখন দাড়ায় ঘেন চিড়িয়াখানার 
মত। লেই আবদ্ধ পরিবেশে তান্গের বন্দী অবস্থায় রেখে দিয়ে বিজ্ঞানীয। চালান 
তাদের আচরণের উপর অস্থসন্ধান। বল। বাছুলা, অমন কৃজিম পদ্থিবেশে 
বলেই আচরণ কখনও স্বাভাবিক এবং স্থতংক্ফুর্ত হতে পায়ে না। লোরেঞ 


িনবারগেন এবং জিশ-হয পদ্ধতি এ দিব দিযে পর্ণ খতন্জ। পাখি গং 
কীটপতদের সহজাত আচরণ সম্পর্কে তথ্য লংগ্রহের জনে ভীর। গব্যোগারের 
কুজিম পরিবেশের উপর নির্ভর না করে ছুটে গেছেন প্রান্তিক পরিষগ্ডলে। 
হেখানে মাুষ ভাদের উপর কোন প্রতিবন্ধকত। ছি হরে না। হেখানে নির্ভয় 
এবং উদ্দাতত তার!) আত্সনির্তর, অবং গ্বাধীব। নেই মুক্ত পরিষেশে তাদের 
আচরণ এবং গতিবিধি গবতদ্ছুর্ত | এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে ওরা তিন জন 
প্রাণীদের আচরণ জানার ব্যাপারে একাট্ি নতুন দিগন্তই খুলে দিয়েছেন। আর 
“আচরণের লক্ষে যে শারীর বৃতীয় ঘটনার ষম্পর্ক নিবিড় কে না জানেন বে ফখ।? 
বিচারকরা এফ যত ছলেন। এবং খোবণা করলেন 2 ১৯৭৩ সালের 
চিকিৎলাবিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরফার একজে ভিন জন গ্রকতিবিজ্ঞানীকে 
অর্পণ করা হোক। গুর! তিন জন বখাক্রষে অধ্যাপক ধনয়াত লোরেঞ, 
অধ্যাপক নিফোলান টিনবারগেন এবং কাল” ফন ক্রিশ। 
প্রস্গটি এই ভাবে তোলা বাক্ষ। 


১৯০০-এর দশকে মনোবিজ্ঞানীর। ধয়ে নিম্নেছিলেন, প্রাণীয় আচরণ বেন 
কলের মত। খানিকটা জল নিয়ে একটি গেলালে রাখুন । জলের আকৃতি 
ধীড়াবে গেলাসের মত। এবার গেলালের জল ছেলে রাখুন খালায়। ওই 
জল তখন থালার আকৃতি নেবে। ব্যাপারটা! প্রাণীয়ের বেলাতেও প্রযোজ্য । 
চরিত অখব! পাঁচরশের ক্ষেতে প্রাদীর নিজন্বত1! বলতে কিছু নেই। কাদ্ধাবে 
তারা! আচরণ করবে লেট! নির্ভর করে তাঁদের স্মভিজভার উপয়। এই 
অভিজ্ঞতার উৎন পরিবেশ। 

লোরেঞ্জ বললেন, এটা ঠিক নয় । তিনি দেখালেন, ভারুইন বিডি প্রাণীর 
গঠন এবং শারীরস্থান বা জ্যানাটমির ব্যাপারে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে 
ঘে লব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন সেই চৃষ্টান্ত প্রাণীদের আচন্প বিধি 
জানার জন্তে খুব একটা কাজে লাগানো হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে 
অর্থাৎ তিরিশের দশকে হাল এবং শঙ্খ-চিল এই ছুই শ্রেণীর পাখি নিজেছের 
মধো কী তাবে নংকেত বার্ড আদান প্রদান করে সে সম্পর্কে ভিপি প্রচুর তথ্য 
ঘোগাতে সমর্থ হন। তিনি দেখান, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এ ব্যাপারে বেশ 
কিছু সমত। রয়েছে । তাছের এই অমধর্মী আচরখ তায় কাছোঁষনে হয়েছে বংশগঞ্ত | 
বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই এই গুণটি তার। লহজাত চরিত ছিলেখে দ্দর্জন করে। 


%৫ 


১৯৩৮। লোয়েঞজ তখন লাইছেন বিশ্ববিদ্ালয়ের লঙ্গে জড়িত। এই 
শষয় বছর খানিকের জনে গবেষণ! করার জন্যে তার কাছে এলেন তরুণ 
টিনবারগেন। প্রচণ্ড উদ্ভষে তিনি গবেষণা চালাচ্ছেন জাতিতন্ব বা 'এখোলজি” 
নিয়ে । লোরেঞ্চ তার উপর প্রভাব বিস্তার করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উভয়ের 
মধ্যে খানিকটা মনের বাধধান ক্ষচনা করেছিল । কারণ লোরেঞজ ছিলেন 
নাৎসিদের সমর্থক । কিন্তু গবেষণা পরস্পরকে বেঁধে রাখলো । এবং তারা 
উভয়েই জাতিতত্তবের বিকাঁশের জন্দে সচেষ্ট হলেন । 

বল! বাছলা, অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল ভু'জনেরই । তবে ছু'জনের 
পদ্ধতি ছিল ছু'রকম। লোরেঞ্ যে সব পণ্ড পাখিদের আচরণ জানার জন্কে 
পর্যবেক্ষণ চালাতেন তিনি চেষ্টা করতেন তাদের এক জন হুতে। পশুদের 
মধ্যে তিনি বিচরণ করতেন। তাদের তিনি পালন করতেন। তারা অসুস্থ 
হলে সেবা শুশ্রঘধা করতেন। জার এই ভাবে বিভিন্ন পশুপাখির সঙ্গে তার 
নিবিড় সখ্যতা৷ গড়ে উঠতো।। তাদের একান্ত সান্গিধো থাকতে থাকতে বুঝে 
নিতেন তাদের মাননিকতা, তাদের আচরণ । 

তুলনায় টিনবারগেনের পদ্ধতিটি ছিল শ্বতন্ত্র। মান্ষের সান্গিধ্য এবং 
প্রভাবের বাইরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে কী ভাবে পশুপাখির আচরণ প্রকাশ 
পায় তীর নজর ছিল সেই দিকে । এর জন্যে তিনি বিচরণ করতেন গভীর 
জজলে, জনহীন উপত্যকায়, পাছাড় পর্বতে । ঘেখানে লোকালয় নেই, 
মাঙ্গযের অগ্্রপ্রবেশ বেখানে পশ্ডপাখিদদের জীবনে বাধাত ক্রি করে নি। 
ওই লব অঞ্চলে গিয়ে পশুপাখিদের জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছি্জ করে পর্যবেক্ষণ 
চালাতেন তিনি । এ ধেন কিছু সংখ্যক কুশীলব নিজের ধনেই বঙ্গ মঞ্চে অভিনয় 
করে চলেছে । আর তিনি তাদের নীরব দর্দক। ভার উপদ্থিতির কোন 
প্রভাবই নেই তাদেন্স উপর । 

যুদ্ধের পর টিনবান্গেন এলেন অন্ফোর্ড বিশ্ববিসভ্ালয়ে (ইংল্যাণ্ডে)। 
এখানেই তিনি তীর বিখ্যাত গবেষণায় সফল হন। শব্খ-চিল এবং “র্টিকঙগ্‌- 
ব্যাকস' নামে এক ধরনের পাখির নিজেদের মধ্যে প্রণয় কালীন আচরণের 
উপর। 

যে কাঞঙ্জের জন্তে লোরেঞ্জ বিখ্যাত হয়েছেন, লে কাজটিও বড় কম অদ্ভুত, 
নয়। খই গবেষণার বিষয়বস্ত ছিল মুরগীর বাচ্চা। ডিম ফোটার পরই 
মুরগীর ছান। নিয়ে লেগে পড়তেন তিনি । 


৯ 


সে এক মজার দৃশ্ঠই বটে । ধব ধবে সাম ছাড়ি । লঙ্গ! চেহায়।। খুটি 
গুটি পদক্ষেপে দুরে বেভাচ্ছেন লোরেঞছ। আর তার ছ পায়ের সে লেপ্টে 
ছোটাছুটি করছে এক দঙ্গল মূরঙ্গী চানা। তিনি এগোচ্ছেন, তো তারা 
এগোচ্ছে । তিনি পিছুচ্ছেন, তে! তারাও পিছুচ্ছে। ঘেন লোবেঞ্জ তাদের 
বাপ। মুরগী ছানার উপর এই ময় তিনি থে পধবেক্ষণ চালান, তার উপর 
নির্ভর কবেই তিনি গডে তুলেছেন *স্ট্রাকচারড নেস অত বিহেভিয়ার' এর 
উপর তার যুগান্তকারী তত্ব । তিনি দেখিয়েছেন প্রাণীর মৌলিক আচরণগুলি 
সহজাতভাবেই সৃষ্ট হয়। জৈবিক বিবর্তনের মত আচরণেও ঘটে বিবর্তন । 
আচরণ ব শগতির মধ্যে দিয়ে পরিষাহিত হয়। তিনি বলেন, মাছুষের 
আক্রমাণত্বক চরিত্র তার জন্মগত ব্যাপার । এই শিষ্ধান্তের জন্তে প্রচণ্ড 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে । 

জন্মগত -_এই কথাটির বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার ইন্সেছেন। কারণ 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এ কথা স্বীকার ধরতে চান নি। 
এখনও অনেকে মনে কষ্েন, প্রত্যেক প্রাণীর বিভিন্ন আচরণের পেছনে নির্দিষ্ট 
কোন পটভূমিকা অবশ্ঠই আছে। তবে সেটা অনেক বেশি পরিবর্তনশীল 
( ফ্লেকসিবল্‌ ) যায ছাড়া অন্তান্ত প্রাণীর আচরণে এই পরিবর্তনশীলতা অবনত 
চোখে পড়ে না। তার একমাত্র কারণ, প্রারুতিক পরিবেশ অনেক বেশি 
স্থির । সেখানকার ঘটনা প্রবাহের সারগ্রামে তেষন কোন পরিবর্তন নেই। 
আর নেই বলেই সন্থস্ভেতর প্রাণীদের মধ্যে আচরণের ব্যাপার একই প্রজাতির 
বিভিন্ন সদ্্ের মধ্যে তেমন কোন পরিষর্ভন চোখে পড়ে না। লোরেছ 
পশ্ডপাখিদের আচরণ দেখে মাল্সষের আচরণকে বদি ব্যাখ্যা করেন, তা হলে 
সবল করবেন। এ ধরণের প্রক্ষেপ ভ্রান্তিমূলক । 

টিনবারগেন অবশ্ঠ অতটা প্রক্ষেপ পছন্দ করেন না । বরং বাত্তব পধবেক্ষণের 
উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত টানতে পছন্দ করেন তিনি । এই ভাবেই শিশুদের 
কল্পন। প্রবণতাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। 

কার্প ফন্‌ ফ্রিশ ছিলেন টিনবারগেনের অন্যতম সহযোগী এবং পরামর্শদাত|। 
১৯৩০ এর দশকে তিনি মৌমাছিদের উপর কয়েকটি হুন্দর পধবেক্ষণলন্ক তথ্য 
ভুিক্বেছেন | তিনি দেখিয়েছেন অন্ভুত এক পদ্ধতিতে মৌমাছির! নিজেদের 
মধ্যে যোগাযোগ ব্বেখে চলে। অপূর্ব এক লংকেত। সেই সাংকেতিক ভাষার 
উপর নির্ভর করেই তারা একত্রে সমবেত ছয় । খাবারের সন্ধান করে । কতটা 
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খাবার খুঁজে পেয়েছে তাৰ পরম্পর পন্স্পরকে জানায় । এমন কি কোথায় 
গেলে খাবার পাওয়া যাবে লে খবরও তারা পরস্পরের মধ্যে লেন দেন করে। 
এই লংঘোগ সাধনের জন্যে তার! মিলিত তাবে নান। ভঙ্গিমায় নাচে। তার 
এই পর্যবেক্ষণের জন্যে অবশিই ছু জনের সঙ্গে ফ্রিশ নোবেল পুরস্কার পেলেন 
বটে, তবে সম্প্রতি তার ওই “নাচতত্বটিব সমালোচনাও করেছেন কেউ কেউ। 
সমালোচকদের বক্তব্য মৌমাছির খান্ডানুসন্ধানের পেছনে আসলে ঘা কাজ 
করে, মেটা সম্ভবত তাদের স্রাণের ব্যাপারে সংব্দেনশীল এষন কোন প্রভা, 
য! খাবার লন্ধানের সময় খান্ধের আাণই তাদের আচরণবিধি ঠিক করে ঘেয়। 
আাশই সংকেত হিসেবে কাজ করে । তবে বিতর্কের ফলাফল ঘাই হোক ন। 
কেন, জীবন্ত প্রানীর আচরণ জানার ব্যাপারে ক্রিশের পদ্ধতিগুলি অসামান্ত 
হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 

আর একটি কথা। চলোরেঞ্জ, টিনবারগেন এবং ক্রিশের চবিতে একটা 
ব্যাপারে ষিল দেখ! যায়। নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতায় গর! তিন 
জনই অসাষান্ত । নিজেদের বিষয় নিযে গুর। লিখেছেনও প্রচুর । 
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১৯৭৪ সালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিতাগে নোবেল 
পুরস্কার পেকসেছেন মোট ছয়জন । 

পদার্থ বিজ্ঞানে ঃ স্যার মারটিন রাইল এবং 
আযাণ্টেলি কেউইশ। স্যার রাই বেতারগ্তরঙ্গের 
মাধ্যমে আকাশ দর্শনের এক অভিনব পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেছেন। আ্যাপ্টোনি ছেউইশ ই সর্ব 
প্রথম মছ্ছাকাশে পলিপার্স-এর অস্তিত্ব প্রমাণ 
করেন 


রসায়নে; পল জে ফ্লোরি, অতিকায় 
রাসায়নিক অণু সম্বন্ধে তার গবেষণ। উত্লেখদোগ্য। 
এই আবিষ্কারের কলে নাইলন, প্লীস্টীক ব। কৃত্তিম 
তন্ত তৈরি কর! সম্ভব হয়েছে। 


ডিকিৎস। বিজ্ঞানে ডঃ আ্যাজবার্ট ব্লুড, ত. 
ক্রিশ্চিক্লানম জার স্ভ দুক্তে এবং ডঃ জর্জ ইপ্যালাডে। 
অন্জাত কোষ জগতের রহুম্য উদঘাটনে এঁদের 
জাদ অসামান্। দুরারোগ্য ব্যাথি নিরাময়ে 
ভাদের গবেষণা যথেষ্ লাহাধ্য করবে। 





পদার্থ বিজ্ঞান 


আমাদের মাথার ওপর ৫ে হাজারে ছাঞ্জাবে। নক্ষত্র, তাদের আমর? 
দেখতে পাই। কারণ লবাই তার! রাশি স্বাশি আলোক রশ্মি আমাদের দিকে 
ছুড়ে দিচ্ছে । কিন্তু সব নক্ষত্রই তো আলে! বিকীর্ণ করে না? কোন কোন 
নক্ষত্র সাধারণ আলো-_ধাদের আমর] দৃশ্তমান আলে! বলে থাকি--ছেমন 
বিকীর্ণ করে তার সঙ্গে অনন্য রশ্িও ছুড়ে দেয়। 'অনৃষ্ঠ এই সব রশ্মির মধ্যে 
পড়ে মুখাত একস রশ্মি, মহাজাগতিক রশি এব বেতার তরজ । এই বেতার 
তরজ থাষথভাবে ধরার ব্যাপারট। জ্যোতিধিজানীদের চাছে একটি বড় 
রকমের সমস্কা | 

সাধারণ আলোর মাধ্যমে গ্রহ নক্ষত্র দেখার জন্তে দরকার সাধারণ দূরবীক্ষণ 
হজ। ইংরেজীতে যাকে বল! হয় অপটিকেল টেলিনকোপ। বেতার তরছের 
মাধ্যমেও নক্ষত্র, নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাকসি অথব। নক্ষত্রের মত বস্তকে দেখার 
জন্যে এক ধন্বনের টেলিনকোপ কাজে লাগান হয়ে খাকে। বার নাম রেডিও 
টেলিসকোপ। পদ্ধতিটি একই। কাচের দুরবীনের লে অথব। অবতল 
দর্পণের সাহায্যে দ্বরবর্তী ফোন উৎসের আলে ধ্খ যেমন আমর! দৃষ্তমান 
নক্ষত্রদের দেখে থাকি, রেডিও টেলিসফোপ বা দুয়ধীনেয ক্ষেতে ঠিক তেমনি 
একটি ধাতব গামলা আকাশের দিকে মূখ করে বলিয়ে সাখা হয়। দূরবতী 
কোন উৎস থেকে বেতার তরঙ্গ ওই গাষলার ওপর পড়লে সে বেতার তরঙ্গকে 
বস্ত্র সাাযো দৃশ্তমান করে তোলা হযর়। ফলে নক্ষটি আমাজের দৃহি” 
গোচগ হয়। 

শুনতে খুবই মহজ। কিন্ত বাস্তবে বাধ। অনেক । 

যেষন ধরুন, প্যালোষার মানমন্দিরের সেই দৃরবীনটি। এই দূরবীনের 
লেঙ্গের বাল ২০৭ ইঞফি। এই লেঞ্গ'ট থে পরিমাপ আলো ধরতে পারে, কোন 
রেডিও টেলিনকোপকে হদি সেই পরিমাণ বেতার তরঙ্গ ধরতে ছয় তাহলে 
ধাতব গামলার যত বেতার তরঙজ সংগ্রাহ্কটির ব্যাস হওয়। দরকার কয়েক 
যাইলের মত। বল বান্ছল্য, ধাতুর তৈরি অতবড় গাষল! তৈরি করে 
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আকাশের দিকে মুখ বরে রাখা; প্রয়োজনে জবা নক্ষত্র, নক্ষজ জগৎ অথবা 
নাক্ষত্রিক বন্তর দিকে সেই থালার মুখটি ঘুরিয়ে দেয়া, সাধারণ আলোর মাধ্যমে 
কোন নক্ষত্রকে দেখতে গেলে দূরবীনের যেমন মূখ ঘোরাতে হয়, লেইরকমতাবে 
--সেটা অসম্ভব ব্যাপার । অথচ এ কথা হয়ত অনেকেই জানেন, কোন নক্ষত্র 
থেফে যত বেলী আলো দূরবীনের উপর পড়বে, নক্ষত্রটিকে তত বেশি উজ্জ্বল 
দেখা যাবে । আললে এর জন্তেই দুরবীনের সামনের লেন্সটিকে অত বড় করে 
তৈরি করা হুয়। বেতার তরজের মাধ্যমে কোন কিছু ম্প্ই করে দেখার 
ব্যাপাক্কেও বেশি পরিমাণ বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ কর দরকার । আর বেশি 
পরিমাণ বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ মানেই বেশ বড়সড় একটি ধাতব গাহলার 
স্থাপনা । বলতে বাধ! নেই প্রযুক্তিগত কারণে সেটা সম্ভব নয়। 


বেতার তরজের মাঁধামে আকাশ দর্শনের এই অন্থবিধে দূর করার জন্তে 
অভিনব এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন ইংলগ্ডের কেমত্রিজ বিশ্ববিস্ভালসের 
বিশিষ্ট বেতার জ্যোতিধিজ্ঞানী স্যার মার্টিন রাইল। এর জন্যে বড় একটি 
গণামলার পরিবর্তে দশ গঞ্জ ব্যাসের ছোট ছোট কয়েকটি গামল। কাজে লাগান, 
গামলাগুলি নির্দিষ্ট দূরত্ব অস্তর বসান হছল। এব এমন বাবস্থা কর] হল যাতে 
করে বেতার তরজের মাধ্যমে ঘে নক্ষপ্টিকে দেখার কথা, সবকটি গামলা 
একই সঙ্গে তার দিকে মুখ করে স্থাপন করা যায় । ব্যাপারটা দাড়াল একটি 
বালতিতে ঘেখানে দশ মণজল সংগ্রহ করার কথা--(সই দশ মণ জলই ফেল 
দশটি বালতিতে সংগ্রহ করা ছল । বলা নিষ্প্রয়োজন স্টার রাইলের অভিনব 
এই প্রচেষ্টার ফলে স্থদূরবতী নক্ষত্র জগৎ এখন আমাদের দৃষ্টিসীমার অনেক 
কাছে এসে পড়েছে। এব তার অসামান্য কৃতিত্বের দরুন নোবেল কমিটি এ 
ঘছর তাকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সক্মানিত করলেন । 
ইতিপুবে ১৯৬* লালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হুন এবং ১৯৭২ সালে 
'আযালহ্রোনমার রয়েল” রূপে বিশেষিত হুন 

অবস্থ যুগ্মভাবে এই একই পুরস্কার আরও একজন লাত করলেন । তিনিও 
ওই ফেমত্রিজ বিশ্ববিভালয়েকই আর একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী ৫* বছর বয়ন্থ ড 
আযাপ্টোলি ছেউইশ। এর কৃতিত্ব ইনি এবং এর সহযোগী জেসেলাইন বেশ 
কয়েক বছর আগে মহাকাশে সর্বপ্রথম 'পাললাঙ্গ' এর অস্ধিতদ্ব প্রমাণ করতে 
লমথ ছন। উল্লেখ্য সেই প্রথম মহাকাশ থেকে বিশেষ ধরনের বেতার সংকেত 
পেয়ে অনেকেই মনে করেছিলেন, হয়ত বা ভিহ্তয় কোন নক্ষত্র জগং থেকে 


* 


অচিন কোন সভ্যতান্ মানব পৃথিবীর মান্থযের উদ্ধেস্তে বেতার সংক্ষেত 
পাঠাচ্ছে । পরে নিষ্বমিত পরীক্ষা চালিয়ে হেউইশ এবং আরও কয়েকজন 
জ্যোভিবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন ( অথব1 বথেষ্ যুক্তিলিদ্ধ দিদ্ধান্তে উপনিত 
হয়েছেন ) পালসারস এক ধরনের নক্ষত । বাদের বল। হচ্ছে নিউইন নক্ষজ। 
বলা হয়েছে অতিকায় কোন নক্ষত্রের পারমাণবিক জালানি ক্রমানয়ে পুড়তে 
পুড়তে বখন প্রায় শেষ হয়ে বায়, নক্ষঅটি তখন ভীষণভারে সর্ঠুচিত্ হয়ে পড়ে । 
এত সঙ্কুচিত ছয় যে তখন নক্ষত্রচির অবশিষ্ট ভর প্রচণ্ড চাপে যেন ঠেলে বাক্ন। 
তখন এক ঘন সেপ্টিমিটার জায়গায় বতটা বন্ত থাকে পৃথিবীর তুলনায় তাঁর 
ওজন গিয়ে দাড়ায় কয়েক লক্ষ টনের মত । আর বস্ত বলতে শুধু নিউইন। 

তাত্বিক বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, নিউইন নক্ষজ প্রচণ্ড গতিতে তার অক্ষের 
চারপাশে আবত্তপ করে। ধার ফলে তার চারপাশে সৃষ্ট হয় শক্িশালী চৌত্বক 
ক্ষেত্র। এই চৌম্বক ক্ষেত্র নক্ষত্রের পরিমণ্ডলে আম্বদিত গ্যাস ভাসমান 
অবস্থার বিচরণ করে, তার লঙ্দে পারস্পরিক প্রতিক্রিয্বা করে । এর ফলেই 
সথষ্টি হয় সেই 'বেতার সংকেত" ৷ নিউইন নক্ষত্রের আবগ্ভনের ঈরুন একটি 
নিদিই সময় অন্তর পৃথিবীর বুকে সেই সংকেত ধর পড়ে বলেই গোড়ায় যনে 
হয়েছিল ওই লংকেত দূর নক্ষন্জ জগতের কোন বুদ্ধিমান প্রাদীই পাঠিয়ে থাকবে । 

ছেউইশের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে আমাদের মহাকাশের ধু নিকটবতী 
অঞ্চলেই নয়, সুদূর নক্ষজ জগতের মধ্যেও নিউটন নক্ষত লঘানে বিচরণ করে 
চলেছে । 


রসায়ন 


রসায়ন শাস্ত্রে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র একজন । পলজ্জে 
ফ্লোরি। বয়েস ৬৪। ঠিকানা স্টানভফোর্ড ইউনিভাপিটি, মাকিন যুক্তরাষ্ট্ী। 
নোবেল কমিটির বক্তব্য, ম্যাক্রোমলেকুল বা অতিকায় রাসায়নিক অণু 
সম্পকিত মৌলিক গবেষণায় দরুন ফ্লোরিকে ১৯৭৪ সালের নোবেল পুরস্কারে 
সম্মানিত কর! হল। 

প্রায়োগিক রসায়নে ক্লোরি কিন্তু এর আগেই একটি শিরোনামক্ধাপ চিহ্িত 
হয়ে রয়েছেশ। 

বছদিন আগেই বিজ্ঞানীরা লন্দেছ করেছিলেন, যাদের আমরা কতিকায় 
অথু বলে চিহ্নিত করি, তাদের তৈরি করার মূলে কাজ করে কিন্ত ছোট ছোট 
অর্থাৎ কমদংখ্যক পরমাণু দিয়ে তৈরি অণু । যেমন ধরুন ইেলিন। এটি 
এক ধরনের গাস। এর এক একটি অপুর মধ্যে থাকে ছুটি কাধণ পরমাণু 
এবং চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু । কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে প্রচুঃ সখাক 
ইখেলিনকে জুড়ে দিয়ে ঘা তৈরি হয়--তাদের বলা হয় পলিথেলিন। 'জাড় 
বাধার পর তখন তারা আর গ্যালীয় অবস্থায় থাকে না। হুয় তরল নতুব। 
কঠিন। কা হবেসেটা নির্ভর করছে কত সখ্যক ইথেলিন অণু জোড়া হবে । 
এবং শুধু ইখেলিনেই নয়, জৈব রসাম্ন নান! রকম সরলতম অণু পর পর জুড়ে 
থে অতিকায় অণু কৃষ্টি করে পরবতীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে । ই রেজিতে 
এধরনের অতিকায় অপুদেরই বল। হয় পলিমারস, নাইলন নানারকম কৃত্রিম 
তস্ভ--এর। ববাই পলিমার । জীবদেছের বিভিন্ন উপাদান ঘেমন হিমোগ্লোবিন 
প্রভৃতি--এরাও পলিমার । উল্লেখ করা ধেতে পারে জাজ থেকে চল্লিশ বছর 
আগে দ্য পণ্ট এর যে গবেষকদলটি নাইলন তৈরী করে পৃথিবীতে ধুগান্তর সৃষ্টি 
করেছিল, ফ্লোরি তাদের অন্ততম । বরং অন্ততম পথিকৃৎ । পরবর্তীকালে 
তার আবিষ্কৃত পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের পলিমারের ওপর গবেষণ। এবং বিঙ্গেষণের 
কাজকে ন্রগম করে তোলার ফস্লই আজ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের 
ইচ্ছেমত প্লাহিক এবং নানারকম রুজ্রিম সামগ্রী তৈরি করতে লমখ হয়েছে । 
এক এক ধরনের পলিমারের গুণাগুণ কুষ্ঠতাবে পরীক্ষার জন্তে ষে এক একটি 
নির্দিষ্ট তাপহাত্রার প্রস্নোজন, ওই তাপযাত্রা ছাড়া যে অন্যান্ত তাপমান্রায় 


৯৯৪ 


ঘা কর! বায় না, এ তথ্য ফ্লোরিই প্রথম আবিকার করেন। এই তাপমাত্রাকেই 
বল! হয় ক্রোরির তাপমান্র। । এই দবিফারের ফলে এখন বাজারে যে হাঙাছ 
হাজার রকমের নাইলন, প্লাঙিক ব৷ কিম তন্ত দেখ! যাচ্ছে, লেগুলি তৈরি কর 
অন্তব হুয়েছে। 

ফ্লোরি অতিকায় অণুর আরও নানাম্বকম ধধও আবিফার করেছেন। হেষল 
ধরুন, এক ধরনের অণু ক্রমান্থয়ে জুড়ে লম্বা একটি শৃঙ্থলের মত বাড়তে শুক 
করল । কিন্তু কীভাবে সেটা বাড়ান যায়, কতট। বাড়ান বায়--এগুলি নিয়ন্ত্রিত 
করে নানা টৈচিত্রের কত রকমের জিনিসপত্র তৈবি করাই না! এখন সম্ভব 
হুয়েছে। 

তার আরও একটি ষুগাস্তকারণ আব্ফার--ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 
“চেইন উ্্যানস্মিশন । অথাৎ পধায়ক্রামক সঞ্চালন । ব্যাপারট] এই । ধক্ষন 
একটি অণু. আর একটি অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে খুদে একটি শৃঙ্খল তৈব্ি করল। 
ওই শৃঙ্খলের সঙ্গে এসে জুড়ল আরও একটি অণু । এইভান্টে চলতে চলতে এক 
সময়ে এ কাজটি থামিয়ে দেয়া ছাক্স। এবং তখন থে অগুটি ধারে ধারে 
অতিকায় অণুতে রূপান্তরিত হচ্ছিল সেই 'ণুটি ভার “বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বা 
শক্তিকে পরম্পর অণুর মধ্যে সঞ্চারিত করে। ফ্লোরির এই পদ্ধতিটি কাজে 
লাগিয়ে বিভিন্ন শিল্পস-স্থ! নানারকম কত্রিম তন্ত তৈরি করেছে, বা নাইলনের 
চেয়ে তিনগুণ শন্ত অথচ ওজনে অনেক কন। 

১৯৬১ থেকে স্টাগফোড বিশ্ববিদ্ভালয়ে নিয়নি৬ পবেষণ। চালিয়ে ঘাচ্ছেন 
ফ্রোরি। এখনকার গবেষণা প্রাণ এখাং উদ্ভিদের মধ্যে যে ধক্সশের পলিমার 
দেখা যায় তাদের নিয়ে। তার বক্তব্য, গেহস্বক, "পশী অথবা হাড় এবং 
শরীরের নানারকম তন্ধ, এ লব তো দাধশৃঙ্খল বিশিষ্ট অগু। প্রতি ঠিক 
থেভাবে তাদ্বের তৈবি করেছে, গবেষণাগারে তেমনটি করা সম্ভব হলে কত্রিম 
হাড়, ত্বক--এ সব তৈরি কর। হয়ত সঞ্তব হতে পারে । 


পু 4 


শারীর এবং চিকিৎস বি্ঞান 


না। পরিপূর্ণ একটি প্রাণী অথব1 উদ্ভিদ নয়। প্রাণী এব উদ্ভিদের মূল 
গাঠনিক উপাদান--যার নাম জীব-কোষ । পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীর কাছে 
তার পরিমণ্ডল এখনও পর্যন্ত ঘন এক রহন্টাবুত পরিবেশ হিসেবেই থেকে গেছে 
হদ্দিও অনেকেই হয়ত জানেন, এক একটি জীব কো যেন এক একটি জটিল 
গ্রবং অদ্ুত রকমের জ্বনিয়ন্ত্রিত জগং। প্রাণী এব, উদ্ভিদের যাবতীয় খান শেষ 
পধন্ত এই সব কোষের মধ্োষ্ট গিয়ে পৌছয় সেই সব খাবারের কোন কোনটি 
জীবদেছের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কোন কোনটি আবার যথেষ্ট ক্ষতিকর 
কিন্তু শ্বনিয়ন্ত্রিত এই জগতের এমনই ব্াবস্থাপনা যে সব খাবার প্রয়োজনীয় 
জীব-কোষ অনায়াসেই তাদের গ্রহণ করে নেয়। অপ্রয়োজনীয় ঘারা, 
তাদের পরিতাগ করে । সেটা সরাসরি সম্ভব না হলেও অন্তত চেষ্টাও করে। 

অথবা ভাবুন কোনজীবাণু হয়ত বা কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, 
কি বা কোন বিকিরণ জীব কোষে গিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করল। নজে সঙ্গে 
এক অপৃধ তৎপরতা শুরু হয়ে গেল তার পরিমণ্ডলে | বাঁধা দিতে হুবে। 
কোষের নিজন্ব শ্বাভাবিকতা যাতে না ব্যাহত হয় তার চেষ্টা কর! দরকার । 
এট না করতে পারলেই শরীর অস্থস্থ হয়ে পড়বে । 

কিংবা ধরুন, একটি কোষ থেকে অনুরূপ আর একটি কোষের সৃষ্টি । তার 
পর আর একটি। আরও একটি । এব অবশেষে হ্ষ্টির কাজটি থামিয়ে 
দেয়া-- । অথবা! শারীববৃত্ীয় প্রয়োজনে প্রতিটি সজীব জীব-কোষের মত 
তৈরী হয় কত রফমেরই ন। সামগ্রী। তাদ্দের কোন কোনটিকে বল হয় 
এনজাষ্টম বা উৎসেচক রস কোন কোনটিকে হর্ন বা অস্তঃন্বাবী রুস। 
বিপাকীয় কাজকর্মে বাদের ভূমিক! অপরীহার্য। 

কিন্তু এ সবও তো! পরের কথা । তার আগে উদ্ঘাটন কর দরকার জীব- 
কোষের আণুবীক্ষণিক জগতের আসল স্বরূপ । সেটা হতক্ষণ ন। জান? হায়, ততক্ষণ 
জীব কোষের মধ্যে সত কী ঘটে, কেন ঘটে সে সব জান! যাবে কী করে? 

অজ্ঞাত এই কোব-জগতের রহুস্ত উদঘাটন ব্যাপারে অনসামান্ত গবেষণার 
জন্কে নোবল কমিষ্টি তাদের জীববিদ্ভা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগের দরুন 
দেয় নোবেল পুরস্কার এ বছর তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে অর্পণ করেছেন। 
এরা তিনজন ঘখাক্রমে ভ" আলবার্ট রুভ। ইনি ক্রি ইউনিভালিটি অভ ক্রসেল- 
এর ইনসটিটিউট জুলে বোর্দের অধ্যপক । ডঃ ক্রিশ্চিয়ান জার ভ্ ছুভে। 
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নিউইয়র্কের রফেফেলার বিশ্ববিদ্তলয়ের অধ্যাপক | আবং ৬) বৎলর বন্ধন ইয়েল 
বিশ্ববিদ্কালয়ের স্কুল অভ মেভিসিন-এর অধ্যাপক ডঃ জর্জ ই পালাডে । উল্লেখ 
করা ঘেতে পারে ভ' ছবুভে এব পালাডে এই ভুঙ্গনের ঘা গবেধণালদধ ফলাফল 
তাদের যূল সুজ্জ কিস বিজ্ঞানী ড ক্লডের যুগান্তকারী কাজকর্মের ওপ বই প্রতিটিত। 

আলবার্ট ডের জন্ম বেলঝিয়ামে । বর্তষানে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক । 
১৯২৯ থেকে ১৯৪৯ দীর্ঘ এই কুতি বছর ধরে রকেধেলাম্ব বিশ্ববিস্তালয়ে কোহ- 
জীববিষ্ার ওপর গবেবণ! চালিয়ে ক্লড আধুনিক কোষ জীববি ভার লোপানকে 
দচতর করেছেন ।” এ মন্তবা নাহেল কমিটি এর আগে জীব কোষ বিজানীদের 
কাছে যেন এক অপরিচিত জগংরূপেই পরিগণিত হোত । ইলেকট্রন মাইকোন 
কোপের সাহাষ্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ক্লুড জীবফোযেক্স অন্কানা জগৎটিকে 
বিজ্ঞানীদের সামনে উন্মীলিত করতে এগিয়ে আালেন। বায ফলে পদ্ববর্তীকালে 
জীব “কাধের সঠিক মানণ্িত্র তৈরি করার কাজটি পহগ্তর ছয়। এছাড়। 
সেন্টি ফাগাল বা অপকেম্ত্িক বাবস্থাপনায় জীব-কোষের বিভিন্ধ উপাদান পৃথক 
করার বাপারে ক্লড কতকগুলি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার কমে বিশ্বখাতি 
অর্জন করেন । বলা বাছলা এট! খুবই জটিল ফাজ। অভিক্ষু্জ এক একটি 
জীবকোষের মধ্যে থাকে কত রকমের রাসায়নিক কণা, তরলের মিঙাপ হাজার 
বুকমের এনজাইম--কাহের মধো এদের উপস্থিতি ঘে কতখানি পরিমিত 
সহজেই অন্তমান করা হায়। 

বস্তত জর্জ পালাডে ক্লডেরই পদ্ধতি অবলগ্গন করে কোষের গঠন এবং তার 
বিভিন্ধ উপাদান সম্পর্কে আরও বহুদুখী তথা আবিষ্কার করছে সমর্থ হয়েছেন। 
প্যালাডের জন্ম রুমানিদ্বায় । ১৯৪*-এর দশকে এই নিয়েই তিনি গবেষণা গরু 
করেন রকেফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে । এখানে তার উল্লেখযোগ্য কাজ মাইটো।- 
কনডিয়ার স্বক্ম গঠন নিরুপণ । উল্লেখ্য, মাইটোকনস্িগ্ন। এক ধরনের জীবস্ফণা । 
যারা চরিত্রে বাকটেরিয়ারই অন্ধরূপ। এর! মৃখ্যত বাল করে অব রকম জীব- 
কোষের সাইটোপ্রাজমীয় পরিমণ্ডল ৷ একমাত্র বাকটেরিপ্প! এবং নালাভ লবুজ 
অলজ্ঞী ছাড়া কোষ বিশেষে এদের নংখ্য। ভিন্নতর হয়ে থাকে, এবং এই সংখ্যা 
কখনও কখনও অন্তত ইদ্থুবের প্রীহার কোবে ₹৫** যতও দেখ। গেছে । এরা 
চেহারায় কখনও খুদে লাঠির মত কখনও গুক্ষ স্থতোর ষত । জীব-কোষের মত 
এরাও বংশ বৃদ্ধি করে । অনেকের অন্ধখান জৈবিক বিষর্তনের আদিকালে কফোন- 
ভাবে এব! জীব-কোবের মধো আগ্রয় করে নেয় এহং পারম্পরিক সহযোগিতায় 
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বান করতে থাকে । কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন, জীব-কোষের নিজন্ 
শ্বাস-প্রশ্থানের কাজ চালানর ব্যাপারে মাইট্রোকনড্রিয়ার তূমিক] 'নন্বাকার্ধ | 

পালাডের আরও একটি উল্লেখধোগ্য আবিষ্কার রাইবোজোম নামে এক 
ধরনের কপা। পরব্তাকালে প্রমাণিত হয়েছে জীব কোষের বিপাকীয় কাজ" 
কর্মের জন্য থে সব প্রোটিনের প্রয়োজন রাইবোজোম তাদেয় তৈরী করতে 
ফাছাঘ্া করে। 

বেলজিয়ামের নাগরিক দ্য ছুভে রকেফেলার বিশ্ববিষ্ভালয্জে কাজ করতে 
আমেন ১৯৬২ লালে। এখানে তার প্রধান কাজই ছিল র্লড অপকেক্জিক 
পদ্ধতিতে কোষের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করার ঘে উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন 
তাকেই আরে কাধকর করে তোলাক্ম লাহায্য করা । উল্লেখ্য, ১৯৪৯ লালে 
লোভেন ( [0৬৪10 ) এ অবস্থিত ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্ালয়ে গবেষণা করার 
সময় তিনি এব তার কয়েকজন সতীর্থ প্রথম আবিষ্কার করেন, কোন কোন 
এনজাইম জীব কোষের সাইটোপ্রাজমে ভানমান এক ধরনের কণার মধ্যে ঘেন 
আবদ্ধ হয়ে থাকে। গোড়ায় এসব কণাদের চিনে ওঠা লস্ভবপর হয় নি। 
পরে ১৯৫৫ লালে দ্য ছুভে ইলেকট্রোন মাইক্রোসকোপের সাহাঘ্যে এদের 
চিছ্ছিত করতে লমর্থ হন। এদের নাম রাখা হল লাইলোলোমল ([.550500365) 
এদের দেখতে কতকট। গোলাকার থলের মত। এই সব থলের মধ্যেথাকে 
পানা রকমের এনজাইম। এই এনজাইমগুলিই জীব-কোবের নানা রকম বস্ত, 
যেমন কাবোহাইড্রেটল, ফ্যাট, প্রোটিন, নিউক্লেয়িক আযসিড প্রভাতি ভেঙ্গে 
শরীরে শক্তি ঘোগান অথব! মেরামতি ব। গাঠনিক কাজ করতে লাহাষ) করে। 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যাবতীয় রোগ তা সে লংক্রামত ব' শারারবৃতীয় 
উপলগের দরুনই হোক অথবা] বশগতই হোক--যেমন, ক্যানলার, তাদের মূল 
উৎপত্তি কিন্তু কোষের মধে)ই ঘটে থাকে, এবং তাদের মূলে কাজ করে 
লাইসোসোমের মধ্যে জমে থাকা নানারকম এনজাইম । এমন কথাও বল। 
হয়েছে, লিলিকোসিস এবং আসবেসটোসিস ( আসবেসটল ঘাটিত ক্যানসার ) 
প্রভৃতির মূলেও লাইসোসোমঘটিত এনজাইম কাজ করে । এ সব ক্ষেত্রে ওই 
অব এনজাইম ভি এন এ অপুর লংকেতবাহী অংশগুলিকে নঞ& করে দিয়ে শরীরের 
স্বাভাবিক বিপাকীয় ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয় বলেই ওই লব রোগ হয়ে থাকে । 

বল। বাছলা, ক্লভ, প্যালাভে এবং দ্য দ্ভের গবেষণ। দুরারোগ্য ব্যাধি 
নিরামদ্ধের ব্যাপারে যে হথেষ্ট সাহাষ্য করবে, লন্দেহ নেই। 
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১৯৭৫ সালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষ্তাগগে নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছেন মোট আটজন । 


পদার্থ বিজ্ঞালেঃ আযাগে বোর, বেঞ্জামিন 
মোটেলসদ এবং হেমস রেইন ওয়াটার । কণা 
পরমাণু বিজ্ঞাল এবং পারমানবিক গঠন সম্পর্কে 
এদের দান অসামান্ত। তাদের তথ্যাবলী কণা 
পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক অসমাধিত ঘটলাবলীর 
কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে সাহায্য করেছে। 


রসায়ন ; জন ভারকুপ কন'ফোর্থ এবং ভ্াদিমির 
প্রেলগ, কর্ণফোর্থের গবেষণা এনজাইম ছটিত 
জৈব রাসায়নিক বিক্রিস্ার অনেক রহস্য উনঘাটন 
করবে। প্রেলগের কাজের সাহায্যে স্টেরিও 
রসায়নের অনেক জটিল বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা 
সছজতর করবে বলে অনেকের বিশ্বাস। 


চিকিৎসা বিজ্ঞানে; রেনাতো ছুলবেকৃকো, 
হাওয়ার্ড টেমিন এবং হাওয়ার্ড বাজভিমোর, 
এদের গবেষণা ত্বিষ্ততে ক্যানসার রোগ 
নিঘন্ত্রনে সাছাধ্য করবে বলে অনেকের বিশ্বাস। 


পদার্থ বিজাজ 

১৯৪৩। দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধের করাল স্পর্শে সারা ইউরোপ তখন সন্ত্ত। 
হিটলারের গোস্টাপো বাহিনী ইউরোপের প্রতিটি মাছযের কাছে ষেন অযোঘ 
বিভীষিক]। ইংলণ্ডের গোপন সংস্থা “ম্যা' জার্মান আক্রমণকে প্রচণ্ড আঘাত 
হানার জন্তে গোপনে পরমাধু বোম! তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 

ইংলযাও থেকে বিশিই পরষাণু বিজ্ঞানী চ্যাভউইক ডেনমার্কের বাজধানী 
কোপেনহেগেনে খবর পাঠালেন জার একজন বিশিষ্ট পরমাখু বিজ্ঞানীর কাছে। 
নিলন বোর । আধুনিক পরমাণু গঠন তদ্বের উদনগাতা। অত্যন্ত সতর্কতার 
সঙ্গে চ্যাউইক জানালেন, কোপেনছেগেন এক মুহূর্তের জন্তেও আর আপনার 
পক্ষে নিরাপদ নয় । আমর] চাই আপনি ইংলাণ্ডে চলে আনুন । সমস্ত 
রকম বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব আমাদের ) 

নিলম বোর কোনমতেই দেখত্যাগী হতে চাননি । কাদ্ণ তিনি জানতেন 
দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশের মান্থঘের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে । কিন্তু অবস্থা 
এমন দাড়াল তাকে রাজা হতে হুল। 

গোপন পথে নিলস বোর চলে এলেন সুইডেনে । একান্ত আদরের কনিট 
পুস্র আযাগর তখন বয়স ২১। পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ভ্াত্। কয়েফছিন পর 
গেস্টাপোদের চোখে ধুলে দিয়ে প্রায় প্রাণ হাতে করে ভিনিও বাবার সঙ্গে 
এমে মিলিত হলেন । স্টকহোমে। 

এর অব্যবহ্ৃতী পর খোদ চাচিলের বিজ্ঞান বিষয়ক উপহেষ্টা লর্ড চের ওয়েল 
ওরফে ডঃ লিনভেনমান এর কাছ থেকে এল লরকারী আমহখপত্র। নিলস 
বোর আমঙ্ন গ্রহণ করলেন। এবং জানালন আমি চাই আগে? আহার 
সঙ্গে থাকুক সে আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবে। 

সেটা অক্টোবর ১৯৪৩ । 

ইংলণ কিছু সময় অতিবাহিত করার পর বাব! দ্েলে আবার পাড়ি দিলেন 
আতলান্তিকের ওপারে যাফিন যুক্তরাষ্ট্রে। ছক্সঘাষে। বাবা নিলল ঘোর 
নিকোলান বেকার ৷ আযাগের নাম জেমল বেকার নিফোলাসের সেকেটাৰি । 
এর পর ভাদের জীবনে একের পর এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। 

যুদ্ধ শেষ হলে পিতাপুত্র ফিরে এলেন আবার কোপেনছেগেনে । নিজেছের 


১১১ 


দেশে । এখানে প্রায় ধঁড়ি বছরের বেশী সময় নতুন দৃ'টতঙ্গী নিয়ে গবেষণা 
চালিয়ে পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যের ওপর 'অসামান্ত তথ্য এবং তত্ব দাড় করালেন 
আগে। এবং আরও দুজন । 

বাব! নিলস বোর পারমাণবিক গঠন এব পারমাণবিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত 
যুগান্তকারী গবেষণার জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯২২ সালে। 
আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্থির এক বছর পর। ১৯৭৫ সালে ওই 
একট বিষয়ের ওপর অসামান্য গবেষণার জন্তে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন 
একজ্রে তিনজন আগে বোর (৫৩) ডেনমার্কের আর একজন পদার্থবিজ্ঞানী 
বেঞ্জামিন মোটেলসন এব জেমস রেইন ওয়াটার । প্রথম ছুজন কোপেন- 
হেগেনের নিলস বোর ইনসটিটিউটের সঙ্গে জড়িত | রেইনওয়াটাবের কর্মস্থল 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কলামবিয়। বিশ্ববিষ্ালয় । নোবেল কমিটির ঘোষণা ১৯৪০ 
এব ১৯৫ এর দশকে কণ! পরমাণু বিজ্ঞান এব পারমাণবিক গঠন সম্পর্কিত 
অসামান্য গবেষণার জন্যে এই তিন বিজ্ঞানীকে যুগ্মভাবে ১৯৭৫-এর নোবেল 
পুরস্কার দেওয়া হয়েছে । 

বলা বাহুল্য ১৯১৩ সালে নিলস বোর পদার্থের পরমাণুর যে ছবিটি তুলে 
ধরেছি'লন, তার চেহারাটি ছিল কতকটা সৌরমণ্ডলের মত। হৃর্ধকে কে 
করে বিভিম্ কক্ষপথে ঘেমন গ্রহগুলি পরিক্রমণ করে ঠিক তেমনি, প্রতিটি 
পরমাণুর কেন্দরস্থলে বিরাজ করে একটি নিউক্লিয়াস বা পরমা ণু-কেন্দ্র । এর চার 
পাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করে খণাত্মক বিছ্যুত্ধর্মী কণা ইলেকউন। 
আর পরমাণু কেন্দ্রের মধ্যে থাকে ধনাত্মক বিছাৎ কণ] প্রোটন এবং বিদ্ধাৎ 
নিরপেক্ষ কণা নিউট্রন। বোর বলেছিলেন, পরিক্রমণরত ইলেকট্রন কণার 
কার শক্তি কতট। হবে সেটা নির্ভর করবে, কোন্‌ ইলেকইউন ফোন্‌ পরিক্রমণ পথে 
বিচরণ করছে তার ওপর । বাইরে থেকে ফোটন অথবা বিদ্বাৎ চৌন্বক বিকিরণ 
ইলেকট্রনের ওপর আপতিত হুলে ইলেকট্রন তাদের পেষণ করে উচ্চতর শক্কি- 
সম্পন্ন কণায় ববপাস্তরিত হয়। তখন ওই কণ। তার নিজন্ব পরিক্রমণ পথ ছেড়ে 
ভিন্নতয় পরিক্রমণ পথে সরে ঘায়। পরিবর্ডে এক সেকেগ্ডের দশ কোটি ভাগের 
এফ ভাগ সময়ের মধো পরমাণু তাঁর নিজন্থ ফোটন শ্বত স্কুর্ভভাবে পরিত্যাগ 
করে এব, ওই ইলেকট্রন আধার তার স্থায়ী পরিক্রমণ পথে কিরে আসে। 
উদ্লেখা, বোর পরমাণুর নিউক্রিাসকে বল্পনা! করে নেন একটি গোলকেত্ব মত। 

পরবতী কয়েক দশকে প্রমাণিত হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন» 


৯১২ 


এই তিনটি যৌল কণাই পদার্থে পরমাণুষ্ একাজ উপাঙ্গান নয় । পরমাণু- 
চুর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে একে একে আবিষ্কত হতে লাগল আরও নান। 
রকমের কণা। এদেক্স কেউ ধনাত্মক বিছ্যৎধ্মী, কেউ খণাত্মক বিছ্যতধরমী, 
ফেউ বা বিছ্াৎ নিরপেক্ষ । এছাড়া এটাও প্রমাণিত হল, পরছাণুর কিছু 
সংখ্যক ইলেকট্রন কশ! খণাত্ক বিছ্াত্ধর্মা ভিক্পতর যৌল কণার সাহায্যে 
প্রতিস্থাপনও কর! যায় । শেষোক্ত এই ধরনের ঘটন! নিক্কে ভাবতে গিয়ে 
পদার্থবিজ্ঞানী পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নতুন দৃিভঙ্জী নিয়ে চিস্তা করতে শুরু 
করলেন। ইতিমধ্যে শক্তিশালী পরমাণু চূর্ণকারী হসত্াবলী আবিষ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে ধরা পড়তে লাগল নিতানতুন মৌল কণা । আবিষ্কৃত ছল প্জিট্রন। বার 
ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় সমান । কিন্ত এই কণা ধনাত্মক বিস্যত্ধর্মী। 
নিউট্রিলো, ধার ভর ইলেকট্রনের চেয়ে কম, কিন্তু বিছাৎ নিরপেক্ষ । মেগন। 
এরা এমন ধরনের মৌল কণা যাছ্ধের ভর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ভরের 
মধাবর্তী পধায়ে পড়ে এবং স্বাদের কেউ ধনাত্মক বিচাত্ধর্মী, কেউ খণাখ্থক 
বিছাত্ধমী, আবার কেউ বিছ্বাৎ নিরপেক্ষ । এদের নাম বথাক্রমে পাইওন, 
মিউওন প্রভৃতি । এবারকার তিনজন নোবেল বিজ্ঞানীর ( পদার্থ বিজ্ঞানে ) 
মধ্যে একজন জেমস রেইনওয়াটার মিউওন সংক্রান্ত পরমাণু নিয়ে উল্লেখযোগ্য 
গবেষণার কাজ করেছেন। এই গবেষণা! পরমাণুর গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন 
তথ্য জুপিয়েছে। বিশেষ করে, পরমাণুকেশ্ত্র ব! নিউক্লিয়াসের যধ্যে প্রোটন 
কণার! কিভাবে বিন্তত্ত থাকে সে সম্পর্কে তো বে । মিউওন নিয়ে কাজ 
করার স্ববিধা এই, এই কণার সরাসরি নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রবেশ করতে 
পারে, নিউক্রিও শক্তির হবার! প্রভাবিত হুয় না, এবং একমাত্র প্রোটনের বিছা 
'আধানের সজেই বিক্রিয্প। করে। 
আগে বোর, বেঞ্জামিন মোটেলসন এবং জেমস রেইনওয়াটাবের গবেষণা 
পরমাণু কেন্দ্রের নানান বিচিত্র চরিজ্ঞাবলী ব্যাখ্যা করতে সাহাবা করেছে। 
কিভাবে পরমাণু-কেন্দ্রের মধ্য অসংখ্য রকমের কণা ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় 
ঘআথবা কম্পিত হয় এষন লব তথ্য। তাঙ্গের এ ধনের আশচরণের কলে 
নিউক্লিয়াস বা পরমাণুকেক্রের চেহারাটা, নিলস বোর যেমন বলেছিলেন 
“গোলকের মত, তেমনটি আর থাকে না। বরং তার চেহারাট। দাড়ায় ডিমের 
সত) তাদের তথ্যাবলী কণ। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক অলমাধিত ঘটনাবলীর 
কাধকারণ সম্পক নির্ণয় সহজতর করেছে। 
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রপায়ন 


রসায়নে নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন ছুজন। জন ভারকুপ কনফোর্থ 
(৫৮)। জন্ম সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ায় । বর্তমানে সাসেকস বিশ্ববিস্তালয়ে 
কর্মরত । এব ভ্ঞাদিমির প্রেলগ, (৬৯)। ইনি জড়িত রয়েছেন জুরিখ-এর 
স্থইস ফেডারেল ইনসটিটিউট অভ টেকনলজির সঙ্গে। এ'রা দুজনই কাজ 
করেছেন জৈব রসায়নের ওপর | কর্ণফোর্থ বাল্যকাল থেকেই বধির । কেউ 
কেউ বলেন হয়ত এর জন্তে কর্ণফোর্থ চিরদিনই স্ল্পভাষী । উনি মগজের কাজ 
চালান শুধু চোখের সাহায্যে । আর সে কাজ নানা রকমের এনজাইম বা 
উৎসেচক রসের কেলাসের এবং অণুর ভ্িমান্িক গঠনবৈচিত্রের সন্ধানে । 

অনেকেই হয়ত জানেন জীবদেছের শাবীরবৃত্ীয় কাজকার্মর জন্যে প্রয়োজন 
উৎসেচক রস। আপনি খাবার থেলেন সে খাবারকে হজম করতে হবে। 
তার জন্বে দরকার কয়েক ধরনের উৎমেচক রন । দেছের কোথায় কেটে গেল। 
রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্যে কাটা জায়গায় রক্ত জমিয়ে দিতে হবে তার জন্তে 
চাই আর এক ধরনের উৎসেচক রস। শরীরের কাট! জায়গা! জোডা দেবার 
জন্যে ঘে নতুন কোষ কলা তৈরি করতে হয় সেখানে ও এই বস্বর তৃমিকা 
অপরিহার্য । বস্তত উৎলেচক রস জীবকোষের গঠনমূলক কাজই থে শুধু করে 
তা নয়, ওই সব কাজকর্ণকে নিয়ন্ত্রণও করে। 

উৎলেচক রল প্রোটিন অণু। গড়ে প্রতিটি জীবকাষে (মৃত নয়) প্রায় 
৩০ * রকমের উ মেচক রস তৈরি হতে দেখা যায়। এদের এক একটির কাজ 
এক-এক রকমের । শরীরের সমস্ত রকমের জীব রাসায়নিক বিক্রিয়াকে 
সাহাধ্য করাই এদের কাজ। বিশেষজ্ঞদের মতে কর্ণফোপর্থর গাবষণা এই 
সব উৎসেচক রসের কাধ কারণ রহস্ত জানতে অনেক বেশি সাাষ) করবে । 

কর্ণফোর্থ পড়াশুনার জন্তে সিডনি থেকে ১৯৪১ সালে ব্রিটনে চলে এসে 
অব্ফোর্ বিশ্ববিদ্ভালয়ে যোগ দেন। পরে কিছু কালের জন্য চলে যান 
ফেন্টের সিটিংবোরন-এ অবস্থিত সেল রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে । বস্কত এই 
গবেষণাগারেই স্টেরিও রসায়ন এব এনজাইমজনিত অণুঘটকের ওপর ঘ সব 
গবেষণা তিনি করেছিলেন সেই সব গযেষণার স্বীকতিম্বক্ধপ তিনি নোবেল 
পুরস্কারে বৃত হছলেন। তার মৌলিক গবেধখার মধ্যে উল্লেখধোগ্য “কালেস্টার- 
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লের জৈবিক সংশ্সেষণ বা বাইও সিনথেসিম ঘটিত পরীক্ষ। নিরীক্ষার কাজ। 
অনেকে জানেন, নানা রকমের স্টেরয়েড যৌগ হেন কোলস্টারল হরমোন 
প্রভৃতির জন্তে প্রয়োজন মেভালেনিক আযানিড । এনজাইম-ঘটিত রাসায়নিক 
বিক্রিয়ায় এ থেকে তৈরি হয় স্ছুয়ালেন নামে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ । 
স্ুদ়্ালেন দীর্ঘ শৃঙ্খল বিশিষ্ট রাসায়নিক যৌগ । এই শৃহ্ধলের ঠিক কোন 
কোন অংশের সঙ্গে পধায়ক্রমে বিভিন্ন এনজাইম বিক্রিয়া করে এক-এক ধরনের 
স্টেরয়েড তৈরি করে কর্ণফোর্থের গবেষণ। তার কায়দাকাছছন জানতে সাহাধা 
করেছে। এ ব্যাপারে তিনি তেজকস্কিয় আইনলোটোপের সাহাধা নেন। 

বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগের বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবী প্রলাদ 
চক্রবর্তীর মন্তব্য কর্ণফোর্থের গবেষণা এনজাইম ঘটিত সৈব-রাসায়পিক 
বিক্রিয়ার অনেক রহন্তকে উদঘাটন করবে । 

বল। বাহুল্য, প্রেলগের কাজের ধারাও কর্মফোর্থের অনুষ্ঠুপ। নানা রকম 
জৈব রাসায়নিক যৌগ এব আট্টিবাইওটিকস এর আশবিক গঠন সংক্রান্ত 
সমস্তাবলী নিয়ে ভার কাজ। ওই সব কাজ অনেক মৌলিক তথা যোগাতে 
সাহাধ্য করেছে । বিশেষ করে স্টেরিওরসায়নের অনেক জটিল বিক্রিয়ার 
ব্যাখা। তার গবেষণ| যথেষ্ট সহজতর করবে বলেই অনেকের বিশ্বাস । 
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শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান 

চিকিৎলা বিজ্ঞানে ১৯৭৫ এর নোবেল পুরস্কারও মিলিতভাবে অর্জন করলেন 
তিনজন বিজ্ঞানী । রেনাতো। ছুলবেককো। (৬১)। জন্ম ইটালিতে। মাঞ্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক । বর্তমানে লণ্তনের একটি ক্যানসার গবেধণাগারের সঙ্গে 
জড়িত। হাওয়ার্ড টেমিন, (৪*)। ইনি জডিত রয়েছেন উইসকনলিন 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের লে । এব ম্যাসাচযুলেটস ইনসটিটিউট অভ টেকনোলজির 
বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড বালটিমোর, (৩*)। নোবেল কমিটির তক্তবা, আর এন এ 
অথবা ডি এন এ ঘটিত ভাইরাসই মান্ধষের (কান কোন ক্যানসার রোগের 
থে কারণ এই তিন বিজ্ঞানীব গবেষণা! এই তথাটি নির্ভরধোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা 
করতে সাহায্য করেছে । এবং তাদের গবেষণা ভবিষ্যতে হয়ত ক্যানসার 
রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহাধা করবে। 

এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের পূর্বে অনেকের কাছেই এ তথ্যটি জানা 
ছিল একাধিক রোগের মুলে কাজ করে ভাইরাস । এই সব ভাইরাস সরাসরি 
প্রাণীকোষের মধো প্রবেশ করে ওই কোষের স্বাভাবিক কাজকর্ম বাত করে। 
এব শুধু তাই নয় ওই কোষগুলিকে অন্রূপ ভাইরাস তৈরি করতে বাধ্য করে। 
কফোপেনছেগের গেনটফটে হসপিটাল এর জে নেরুপ এব তীর সহকারীর এমন 
কথাও বলেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধমুত্র বা ভায়াবেটিস রোগ হতির পেছনে 
কাজ কবে এক ধবনের ভাইরাস । নাম (00%8801516 91 কিন্তু গ্রশ্থ এই এদের 
কাজ করার পদ্ধতিটি কি রকম? 

হা? ক্যানসারের কথাই ধরা যাক । 

থে কাজটির জন্তে টেমিন এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন, সে কাজটি তিনি 
গুরু করেছিলেন ১৯৬৪ ৬৫ লাল নাগাদ । এর আগে থেকে অনেকেরই জানা 
ছিল কোন কোন ভাইরাসই ক্যানসার কবোগের কারণ। অবশ্ব মন্ছস্তাতের 
প্রাণীর ক্ষেত্রে। এই ধরনের ক্যানসার আক্রান্ত প্রাণীর দেহ "থকে ভাইরাস 
নংগ্রহ করে অস্রূপ কোন প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপিত করলে শেষোক্ত প্রাণীও 
ওই ধবনের কানসাব রোগে আক্রান্ত হয়। এই সব ভাইরাসের জিনের উপাদান 
ঘঞ্জি 'ভ এন এ বড অকমি রাই.বা নিউরেয়িক জ্যাস্ডি হয় তাহলে তাদের 
বলা হয় ডি এন এ টিউমার ভাইরাস বা ডি এন এ ক্যানসার ভাইরাস। আর 
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এই উপানানগুলি বদি আর এন এব! রাইবো। নিউরেছিক আাসিড হল 
তাহলে বল! হয় আর এন এ টিউমার ভাইকাস। 

আরও এ কটা ব্যাপার । অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, ওই লধ প্রাণীর কোবকল। 
ক্যানসারগ্রন্ত হুয়ে গেলে ওই কোবকলায় সম্পূর্ণ ভাইরাল না থাকলেও চলে। 
বার অর্থ ওই ভাউরাসের লম্পুর্ণ অংশ অথবা ভগ্নাংশ সমস্থ কোবকলার সঙ্গে 
একীভূতভাবে মিশে গিয়ে ষে কোবফলা কৃষ্টি করে, লেই কোবকলা পৰিগুর্শ 
কোষের মত কাজ করে ( এক্ষেত্ে কাানসারহুঙ্$ কোষ )। এর বিভাজিত 
হয়ে ছুষ্ট কোষই স্থষ্টি করে। এর অর্থ ওই ভাইর়ামের 1 ন-এর সবে স-যুক্ত হয়। 

কিন্ত কথ। হুল, ভি এন এ ভাইরালের জিনেন্ব প্রানী কোষের ডি এন এ'র 
সঙ্জে একাভূত হয়ে (10058:805) মিলে বাওয়া না হয় লন্তব। তাই খলে 
আর এন এ ভাইরাসের জিন প্রাণী-কোবের ডি এন এ র সঙ্গে সংযুক্ত হয় কি 
করে? 

এর জন্তেই টেমিন তখন প্রস্তাব করেন, একটা ব্যাপার ঘটলে কিন্তু এর 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেটা হল, আত্ম এন এ টিউমার “ভাইরাসের জিনের 
আর এন এ থেকে বর্দিভি এনএ তৈরি হয় (প্রতিলিপিত ) তাহলে যেই 
ভি এন এ প্রান্ীকোষের জিনের সঙ্গে সযুক্ত হতে পারে। 

বাধা পেলেন টেমষিন। কারণ প্রচলিত মতবাদ ভি এন এ থেকে আর 
এন এ তৈরি হতে পারে, কিন্ত আর এন এ থেকে ভি এন এ হওয়া নন্ভব নয়। 

টেমিনও ছাড়ার পাত্র নন। তার সঙ্গে এসে বিলিত হলেন তার বাল্যবন্ধু 
বালটিমোর তার পৃথক পৃথক ভাবে আর এন এ টিউমার ভাইরাস নিয়ে 
পরীক্ষা নলে আর এন এথেকে সত সত্যিই ডি এন এ তৈরি করলেন। 
বিপরীতমুখী এই পদ্ধতিকেই বল। হয় রিভার্স ট্র্যানসকি পসন এব" ছে এনজাইম 
এই কাজে সাহায্য করল তার নাম দেওয়া ছল রিভাস উর্যাননকিপটেজ। 
উল্লেখ্য, টেমিন প্রথম এই ব্যাপারটার প্রস্তাব করেন বলে এই প্রক্রিয়াকে বল! 
হয় টেমিনিজম। 

পরে বেশ কয়েক ধরনের টিউনার ভাইরাসের ক্ষেতে এই পদ্ধতি সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি মাস্থষের লিউকোমিয়া ব। স্তনের ক্যানলার 
কোষে বিশেষ ধরনের আর এন এ ভাইরাস পাওয়! গেছে (স্তনের কানলার 
আক্রান্ত রোগীর ছধের মধ্যেই এই ভাইরাস পাওয়] হায়) তাদের 9 এই ধরনের 
বিপরীতসুখী বিক্রিম্না করার ক্ষমতা আছে। উল্লেখ্য, পরে মাফিন দেশের 
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বেখেসভাস্িত ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ ইনলটিটিউটের রবার্ট গ্যালে। এবং 
আরও অনেকে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেছেন । ভারতেও এ নিয়ে কাজ 
করেছেন টাটা! ইনসটিটিউট অভ ফানভামেপ্টাল রিসার্চের । ভ* মনোহর রামচন্দ্র 
দাস এব টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালের ড* সত্যবতী নিরসাত প্রমূখ । 

চিকিৎস! বিজ্ঞানে তৃতীয় নোবেল বিজ্ঞানী ছুলবেকাকার অবদান তার দীর্ঘ 
গবেষণা জীবনে তিনি এমন কতকগুলি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাদের 
সাহছাযো ভাইরাস সংক্রান্ত এ ধরনের গবেষণার কাজ সহজতর হয়েছে । 

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর 
কলকাতার বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানী ভ রাধাকাস্ত মণ্ডলকে প্রশ্ন 
করেছিলাম এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন । 

ড মণ্ডলের মন্তব্য শুধু ঘে আর এন এ টিউমার ভাইরাসেই এমন 
বিপরণতমখী প্রক্রিয়া চলে তা নক, প্রাণীদেহের যে সব কোষ ভ্রুত বৃদ্ধিশীল 
ঘেষন করণের কোষ [স ক্ষেত্রেও চলে । মুখা কৃতিত্ব টেমিনার । তিনিই প্রথম 
বলেন আয় এন এ থেকে ডিএন এহতে পারে। ক্যানসার চিকিৎসার পথ 
কতট। এ €থকে স্থগম হবে এখনই বলা ধায় না। তবে এর ফলে ভাইরাসের 
মতা জিনেব কাজ করার কায়দা, সমস্থ কোষ কী করে ক্যানসার কোষে 
পরিণত হয়, এমন অনেক বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে লাছাধ্য করবে। 
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১৯৭৬ সালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভ্ভাগগে নোবেল 
পুরস্কার পেরেছন মোট 'পীচজন । 


পদ্দার্থ বিজ্ঞানে £ সামুয়েল সি সি টিং এবং বার্টিন 
কিখটার, মৌজকণ। বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এ 
পর্যন্ত বা কিছু কর হয়েছে এদের আবিগ্ষার 
নিঃসন্দেহে শহ্রোন্ঠতম । 


রসায়নে £ ডঃ উইলিয়াম এন লিপসকমব । বোরণ 
এবং ছাইড্রোজেন সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক যৌগ 
“বোরেণস' এর ওপর দীর্ঘ এবং জটিল গবেষপাক্স 
এক নতুন দিগন্ত উন্মীনিত করেছেন । 


চিকিৎসা! বিজ্ঞানে ঃ বারুচ-এস জুঅবার্গ এবং 
কারজটন গাজভিউসেক । কয়েকটি বিশেষ ধরনের 
সংক্রা্ক রোগের সুত্র এবং তাদের শারীর বৃত্তি 
কার্ধকারণ জম্পার্কে কাদের মৌলিক তথ্য উদ্লেখবোগ্য | 


পদার্থ বিজ্ঞান 

পদার্থবিজঞানে অসামান্ধ গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছয় নোষেল পুরস্কারে 
সম্মানিত হলেন দুজন বিজ্ঞানী । ম্যাসাচ্যসেটস ইনসটিটিউট অত টেকনলজির 
অধ্যাপক সামুয়েল সি লি টি এব ক্যালিফোনিয়ার স্টানফোর্ড লিনিষ্ঠাস আক 
সেলারেটার (5]./০) কমপ্রেকসের অধ্যাপক বার্টন রিখটার । ১৯৭৪ সাঠোর 
শেষের দিকে প্রায় একই সময়ে এর! নিজস্ব পদ্ধতিতে পৃ্ক পৃথক ভা"ব সম্পূর্ণ 
নতুন এক ধরনের মৌলকণ! আবিষ্কার করেন। রিখটার যার নাম দিয়েছেন “সাই” 
(951) এব টি নাম দিয়েছেন “জে? (3)। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার প্রান্কাপ্ল 
সুইডিশ রয়াল আযাকাডেমি 'অভ সায়াক্পোসর অধ্যাপক গোয়েস্ট। একমপ “এর 
মন্তব্য মৌলকণ! বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এ প্াস্ত যা কিছু কণা হয়, 
রিখটার এব টি এর আবিষ্কার নি সঙ্গেহে তাস্দ্র মাধ্য শ্রেষ্ঠতম ৷ পদার্থের 
সষ্টরহস্ের সন্ধানে পৃথিবীর ভাধৎ বিজ্ঞানী এতঙ্গিন ধে খর্থতিতে কাজ কার 
আসছিলেন, রিখটার এব টি এর গবেষণা সেই সব পদ্ধতিতে এনে দিয়েছে বড় 
রকমের এক পরিবর্তন । 

যে সাফল্যের স্বীকৃতি ছিসেবে টি এবং রিখটার এ বছয় নোবেল পুরদ্ধারে 
ভূষিত হলেন তার গোৌরচক্জ্িকান় কিন্ত সেট একই চিরায়ত প্রশ্ন বিশ্ববঙ্গাণ্ডে 
কতরকম বস্তই না বিরাজ করছে। তাদের মূল উপাদান ফি? 

গ্রীক শব্ধ “আটোমস' এসে দাড়াল “আ্যাটম' এ। যার অধ অবিভা্জ।। 
এই শবটিকেই বাংলায় আমরা বলে থাকি পরমাণু । এক সময়ে মন করা 
হোত পরমাধুই বস্ত্র অথণ্ড অবস্থা । কিন্তু ৯১১ সালে ব্রিটিশ পদাথ-বজ্জানী 
রেস্ট রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন কথাটা ঠিক নয় । যে কোন পরমাণুর মধ্যে 
রয়েছে একটি খন অন্শ। যার নাম দেয়! চল নিউক্লিয়াস । আর এই নিউক্লুয়াসকে 
কেন্জ করে আবর্তন করে আর এক ধরনের কণা । ইলেকট্রন। পরবতীকালে 
নিউক্রিয়াসকেও বিচুর্দ করা হল। দেখা গেল নিউক্রিয়াসও অথণ্ডুনীয় নয়। 
হাইড্রোজেন ছাড়! অবশিষ্ট তাবৎ মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস থাকে দ্ুবকণ্মর 
কণা । প্রোটন এব নিউট্রন । একমাত্র হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে থা ক একটি 
মাত্র প্রোটন, নিউইন থাকে ন|। 

পদার্থ বিজ্ঞাবীর! তখন বললেন, স্কুল চোখে লোহা, রূপোঃ সোনা, কার্বন, ক 
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সিজেন গরভৃতি যত মৌলিক পদার্থই আমর! দেখি না কেন তাদের সুল উপাদান 
কিন্তু তিনটি । ইলেকট্রন, প্রোটন এব নিউষ্টন। কোন মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুর মধ্যে কতগুলি ইলেকট্রন প্রোটন এব নিউট্রন রয়েছে তার ওপরই 
নির্ভর করব পদার্থের সত্যিকারের স্বরূপ । যেমন, উদাহরণ হিসেবে বল। চলে 
হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে একটি ইলেকট্রন ও প্রোটন, ফসফরাস পরমাণুর 
নিউক্লিয়া স আছে পনেরটি প্রোটন এবং পনেরটি নিউট্টন। এব তার নিউক্লিয়াসের 
চারপাশে আবর্তন করে পনেরটি ইলেকট্রন। আলুমিনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 
থাকে ১২টি প্রোটন এব ১৪টি নিউট্রন । আর তার নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘোরে 
১৩টি ইলেকট্রন । উল্লেখ্য, ইলেকট্রন খণাত্মক বিছ্যুত্ধর্মী কণ!। প্রোটন ধনাত্মক 
বিছ্যুত্ধমী । উভয়ের বিছ্যুৎ আধান চরিত্রে বিপরীতধম্মী হলেও, পরিমাণে কিন্তু 
সমান নিউট্রন আধানশুন্ত কণিক!। পদার্থ বিজ্ঞানীর! ধরে নিলেন, কোন পদার্থের 
পরমাণু ত যতগুলি ইলেকট্রন, প্রোটন এব নিউট্রন থাকে, তার ওপরই নির্ভর করে 
সেই পদাথ সোন! ন ইউরেনিয়াম অথব! অন্ত কিছু। অর্থাৎ এক কথায় তখন মনে 
হয়েছিল বিশ্বব্রহ্গাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের মৌল উপাদান তিন রকমের মৌল 
কণিকা । ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন । 

কিন্তু প্রবর্তাফালে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ত্বরক যন্ত্র বা আকসেলারেটার আবিষ্কৃত 
হওয়াব সঙ্গে এ ধরনের ধারণারও মূলে পড়ল কুঠারাঘাত । ওই সব যঙ্ত্রের সাহায্যে 
প্রোটস কণ! অথবা বিডির পদার্থের নিউক্লিয়াসকে বুলেট হিসেবে ব্যবহার করে 
একে একে বিভিয় পদার্থের শিউক্লিয়াসে প্রচণ্ড আঘাত করার পর দেখা গেল যাদের 
এতদিন মৌলিক কণ! হিসেবে আখ্যায়িত কর! হয়েছিল সেই প্রোটন এবং নিউ 
উন এর! মোটেই মৌল কণ! নয়। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এরাও বিভাজিত হয়। 
ফিভাক্তিত হয়ে উৎপন্ন করে অথব! বল! উচিত বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে আরও 
নান! রকমের কণিকা । তাদের কেউ খুবই স্বল্লামু। এক েকেণ্ডের কোটি কোটি 
ভাগের একভাগ সময়ের মত জীষনকাল। কেউ কেউ লীর্ধায়। জীবনকাল 
ফুরিয়ে গেলে ভিন্নতর কণিকায় তান্দর কেউ কেউ পরিবতিত হয়। কেউ কেউ 
ভিন্ন ভিন্ন কণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে ভিন্নতর কণ!। 

"অথাৎ সেই একই প্রপ্প থেকে গেল তখনও । এমন কি কোন মৌলিক কণা 
খুড়ে পাওয়। সম্ভব নয়ঃ চরিত্রে বারা একম অন্থিতীয়ম ? 

গত ২৫ বছর এ নিয়ে যথেষ্ট তাত্বিক এব পরীক্ষামূলক গবেষণা হয়েছে। 
সেই সব গববণার ওপর ভিত্তি করে এখন বল। হচ্ছে বিশ্বত্্ধাণ্ডের যাবতীয় বস্ত 
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সুধ্যুত ভিন শ্রেণীর কণ| দিয়ে তৈর়ি। ।লেপটনস, ছ্যাড্ুনস এবং মাঝারি ফণ। ব. 
ইনটার মিডিষ্বেট পারটিকেলস্। শেষোক্ত এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ফোটনস বা 
সাধারণ আলোর কণিক1। 

লেপটনম বলতে যে সব মৌল কণান্ের বল! হয়, তাদের সংখ্যা এখন গড়িয়েছে 
মোট চারটি । ইলেকট্রন, ইলেকট্রন নিউদ্রিনোৌ। যিউওন এবং হিউওন নিউদ্রিনো।। 
এই সঙ্গ এদের প্রতি মৌল কণাদেরও অবশ্ঠ ধর! হয়ে থাকে । হেহন, হলেকুইিনের 
প্রতিমৌলকণা পজি্রন । ঘাঁর ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান, স্?ু বিছাৎ আখান 
ইলেকট্রানর বিপরীত ধর্মী। অর্ধাৎ ধনাত্মক । বিজ্ঞানীরা এ সব বম্কপাদের 
এখন বলছেন আদর্শ মৌল কণ!। হাডুনদের তুলনায় এর! অত্যন্ত হাক । 

কিন্তু গোলমাল ওই হ্যাড়নদের নিয়ে । এদের তিন ঝণীতে ভাগ কর। হয়৷ 
বেরিওনস, জ্যার্টি বেরিওনস এব মেসনস। বেরিওনদের মধ্যে পড়ে প্রোটন 
এব নিউট্টন। মেসনদের মধ্যে পড়ে পাইওনস, প্রভৃতি! গত দশকে বল! 
হয়েছে, এই সব যৌল কণ| ফেউই মৌল নয়। বর" এফাঁধিক তারী মৌলকণা 
দিয়ে এরা তৈরি। এই ভারী মৌল কণার্গের বল! হচ্ছে ফোয়াক । বিজ্ঞানীর! 
মনে কারন, বিশ্বের তাবৎ বস্তর স্থষ্টির মূলে রয়েছে কোর়ার্ক এবং লেপটনস। 

প্রশ্ন এই কয় প্রকারের কোয়ার্ক থাকা স্ভব ? 

১৯৬৪ পর্যন্ত অনেকে মনে মোট তিন রকমের কোয়ার্ক থাক! সম্ভব | 
নিউটন উজ থাক! সম্ভব । 
যার নাম দেয়া হয়েছে "চার্ম। পারটিকেল। বল বাছলা, টি এব রিখটায়ের 
আবিফ্ুত সাই” কণা এই শেষোক্। মতবাদকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেছে । 

না। এসাফল্য একদিনে আসেনি । রিখটার এ ব্যাপারে গবেষণ! শু? 
করেন ১৯৬ সালে। সম্পূর্ণ নহুন পদ্ধতির হঞ্্রপাতি তৈরি করতেই তার সময় 
লেগেছিল! বারে। বছর । তারপর তার ত্বক হস্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন এষ" 
পক্জিট্টনের মধ্যে প্রচণ্ড স ঘর্ষ ঘটান । স ধর্য শভিজ্য পরিমাণ ৩৬ গিগা ইলেকট্রন 
ভোণ্ট । (১ গিগ!.” বিলিয়ন )। সর্ষের কলে স্ষ্ট হয় সাই কপা। টিং 
কাজ করছিলেন গত আট বছর ধরে। প্রথমে পশ্চিম জার্মানিতে (7029) 
পরে ক্রতহেভেন গবেষণাগারে । তিনি 'পাই' কণ! তৈরি করেন প্রোটনের সঙ্গে 
প্রোটনের সম্বর্ষয ঘটিয়ে । স ধর্ষশভির পরিমাণ ৩৭ গিগ! ইলেকট্রন তোপ্ট। 
উভদ্ব ক্ষেন্রই যে কশ। তৈরি হয়, অর্থাৎ ঘাদের তার] 'সাই' বা! “জে কণা হিসেষে 
বাক্ত করছেন, তার! যে স্থান ত৷ প্রমাণিত হয়েছে । 
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বল! হয়েছে, ছুটি চার্ম ফোর়ার্ক দিয়ে তৈরি এক একটি "পাই কণ! । ওই ছুটি 
চার্ষ কোয়ার্কের একটি এতি মৌলকণ! ব! জ্যার্টিপারটিকেল। সাধারণ ক্ষে্্ে 
কণ! এবং প্রতি কণ! মিলিত হলে বিস্ফোরণের মাধ্যমে শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার 
কথ! । এক্ষেঅ&ে ত! হয়নি । কারণ 2518-এর হজ অন্ুঘায়ী চার্ম এব 
জ্যার্টিচার্ম পাশাপাশি থেকেও শক্কিতে রূপাস্তরিত হয় না। এব যেছেতু “সাই, 
কণার ক্ষেত্রে ত! হয় শি বর, জীবনকালের শেষে সে সাই” হ্যাড্রনে রূপাস্তরিত 
হয়েছে, এ থেকে কোয়ার্কচার্ম মতবাদেরই সত্যত। প্রমাণিত হয় । 

এত সব জানার পরও সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের পরীক্ষাটিকে যথেষ্ট খু টিয়ে 
দেখেন টি এব রিখটার । নি সন্দেহ হওয়ার জন্তে গোপনে দুজনে মিলিত হয়ে 
কথাবার্তাও চালান। পরে যুগপৎ তার! তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন 
১১ নভেম্বর, ১৯৭৪ এ। তারপর যথেষ্ট বিতর্কেরও বড় বয়ে যায়। পৃথিবীর 
বিভিল্ন গবেষণাগার তাদের ফলাফল বাচাই করে। এবং নি সন্দেহ হয়। 
আমেরিকান ফিজিকাল সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ডা ভোল ফগ্যা, প্যাণনাফক্কির 
মতে, 'সাই' কণার আবিষ্কার চার্মকোর়ার্ক তথ্বকেই সমর্থন করে বেশি 

অর্থাৎ প্রথমে ছিল পরমাণু । অত পর যাবতীয় মৌলিক পদার্থের মূল উপাদান 
ধীড়াল প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রন। তারপর এক বিরাট ধোয়াশা একে 
একে আবিদ্কত হল নানান মৌল কণা । এখন আবার মনে হচ্ছে ব্রদ্মাণ্ডের যাবতীয় 
বন্ত তৈরি হয়েছে মাত্র চার রকম কোয়ার্ক দিয়ে । “সাই” এর আবিষ্কার এইভা"ব 
বস্তর মৌল গঠন-রছস্ত উদঘাটনে কি সাহাধা করবে 1 

অধ্যাপক রিখটারের জন্ম ১৯৩১ সালে । নিউ ইয়র্কে। ১৯৫৬ সালে 
ম্যাসাচ্যুসেটস ইনসটিটিউট অভ টেকনলজি থেকে ভক্টরেট ডিগ্রি লাত। এর পর 
তিনি স্ট্যানফোর্ডে গিয়ে স্বরক হজ তৈরির কাজে মনোনিবেশ কয়েন এব গ্বহণা 
চালান ঘ1 শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করল । 

অধ্যাপক টি এর বয়েস এখন ৪১। বাব! মা চীনের অধিবাসী ছিদলন। জন্ম 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে । জীবনে প্রথম শিক্ষ! শুরু হয়েছিল যখন তার বয়ে ১২ বছর? 
তখন । মিশিগান বিশ্ববিষ্ভালয়ের পি এইচ ভি। এক সময়ে ক্যালিস্কাপিয়ার 
বার্কলে এবং কলান্িয়ায় অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে বছরে অর্ধেক সময় থা কন 
ম্যাসাচাসেটস ইনসটিটিউট অত টেকনলজিতে, বাকি অধে ক সময় তার কাটে 
জেনিভায়, ইউরোপিয়ান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেপ্টারে। 
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রসায়ন 
রপায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন একজন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বিজ্ঞানী ড" উইলিয়াম এন লিপসকমধ । বোরোন এব হাইড্র[েজেন সংশিষ্ট 
রাসায়নিক যৌগ 'বোরেনস” এর ওপর দীর্ঘ এবং জটিল গবেষণায় এক মতৃন 
দ্িগস্থ উন্নীলিত করার স্বীকৃতি তার এই নোবেল পুরস্কার । এ প্রসঙ্গে হইভিস 
রক্ন্যাল আকাডেমি অত সায়েক্সেসের মন্তঘ্য শুধু 'বোরেনস'ই নয়, ত" 
লিপসকম-এর আরও বড় অবদান, বিভিন্ন রকম এনজাইযের গঠন এবং 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কলাকৌশল আবিষ্কার করে তিনি অনেক মৌলিক প্রশ্নের 
উত্তর জুগিয়েছেন। 

বোরেনস। বর বলি বেরোন হাইড্রাইভস । 

৯৫* সালে মহাকাশ গবেষণায় জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা! নান। 
রকম জালানি উদ্ভাবনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে লাগলেন । নতুন নতুন রকেট 
তৈরি হচ্ছে। তাদের জঙ্কে চাই প্রচণ্ড বিস্ফোরথক্ষম জালানি। বোরনের নান! 
রকম ভাইড়াইড নিয়ে গুরু হল তৃমূল গবেষণার কাজ। বিজ্ঞানীরা দেখলেন প্রতি 
গ্রাম ইথেন যেখানে দেয় ৪* কিলো) জুল-এর মত উত্তাপ শক্ত, মেখানে এক গ্রাম 
ডাইবোরেন (82 চ76) বাতাসের অকলিজেনের সঙ্গে" মিশে বিশ্ফোরণ ঘটিয়ে 
উৎপন্ন করে ৫৫ থেকে ৭ কিলোন্ধুলের মত উত্তাপ । ক্রমে উচ্চতর আণবিক 
ওজনের বোরন ছাইড্রেড তৈরি হতে লাগল একের পর এফ। এসব গবেষণায় 
জন্তে প্রচুর টাকা পয়সাও খরচ হুতে লাগল দিনের পর দিন। সেই সঙ্গে তৈরি 
হুল বোরোনঘটিত নানা রকম রাসায়নিক যৌগ । কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখ! গেল 
খাঢুনিই সার । রকেটের জালানি হিসেবে বোরেনের ব্যবহারে বাধা অনেক । 

ব্যাপার স্তাপার দেখে প্রথম দিকে থানিকট। যেন মুষড়ে পড়েছিলেন ডা" 
উইলিয়াম এন লিপসকমব | কারণ বোরোনই তে! ছিল তার জীবনের স্বপ্ন । 

কিন্তু কোন কিছুই বৃথ! বায় না শেষ পর্যন্ত হয় ত। দেখ! হল নোবেল বিজ্ঞানী 
লাইনুম পাউলিং-এর সঙ্গে । তারই উৎসাহে শুরু করলেন আর এক ধারায় কাজ। 
অবশ্যই বেরোনদের সম্বল করে। তৈরি করলেন বেরোনঘটিত নতুন ধরনের 
রাসায়নিক যৌগ। মানসিক রোগ এব যহ্তিফের টিউমার চিকিৎপায় যে সক 
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যৌগ এখন হথেষ্ট সক্রিয় বলে বিষেচিত । লিপসফমব মনে ক্রেন অন্তান্ত ধরনের 
ক্যানসার নিরাষয়ের ব্যাপারেও এ ধরনের যৌগ ভবিষ্কতে হয়ত কাজে লাগান 
যাবে। 

জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯১৯ | কেনটাকি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পলাতক এব ক্যালি 
ফোনিয়ার ইনসটিটিউী অভ টেকনলজির পি এইচ ভি লিপসকমব জীবানর দীর্ঘ 
কুড়ি বছর শুধু বেরোনের ওপব গবেষণ! করেই কাটিয়েছেন । বিশেষ ধরনের 
একস্রে ডি ফ্র্যাকশন পদ্ধতি আবিষ্কার করে তিনিই প্রথম বিভিন্ন রকম বেরোনের 
গঠনের বৈশিষ্টাম্বরূপ উদঘাটন করেন। এব সেই অভিজ্ঞতা! থেকে গবেষণাগারে 
বেরোনের কেলাস তৈরি করতে সমর্থ হন। তার নোবেল পুরস্কার এই সাফাল্যরই 
ফলশ্রতি ৷ 
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শারীর এবং চিকিৎস। বিজ্ঞান 

শারীর-বিজান এব চিকিৎস! বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের যুগ্ম শরিক হলেন 
"বার ছুজন। পেনসিলভে নিয়! মেডিক্যাল স্কুদলর অধ্যাপক বারুচ এস রুযবার্গ 
এব বেখেসভার (মেরিল্যাগ্ড। ন্তাশানাল ইনলটিটিউট ফর নিউারালজিক্যাল 
ভিজিজেস এর অধ্যাপক কারলটন গাজভিউসেক ৷ কয়েকটি বিশেষ ধর নর 
সক্রামক রোগের লুত্স এব তাদের শারীরবৃতীয় কার্ধকারণ সম্পর্কে মেংলিন তথ্য 
আবিষ্কারের ক্কৃতিত্বকে স্ররণ করেই নোবেল পুরস্কারের প্রাপক হিসেরে আফা 
ঠাঙ্গের কথা বিবেচনা করছে। ব্লমবার্গ এব গাজডিউসেক প্রস জগ সুইডিশ 
আযাকাডেমির এটাই ছিল মস্তব্য। উল্লেখ কর! যেতে পারে, চক্ষি” প্রশাস্ত- 
লাগরীয় অঞ্চলের আদিবাসীদের রক্ত এব" শারীরবৃত্তীয় ক্ঘটনাবলী নিয়ে অহুসন্ধান 
করতে গিয়েই ব্ুমবার্গ এব*গাঞ্জভিউলেক তাফণের গণ্বষণার মূল শুজগুলি আবিফার 
করেছিলেন । সেই আবিফারের পথ ধরেই পৃর্থিবীর শ্রেইত্বম সম্মান নো'বল 
পুরস্কারে তাদের উত্তরণ । 

বারুচ এস ব্লবার্গ তখন একাধারে চিকিৎসক অন্তদিরা নৃবিজ্ঞানী অঞ্চল 
বিশেষে কয়েকটি বিশেষ ধরনের রোগের প্রাছূর্ভাবের পেছনে সামাজিক এব* বশ 
গত কারণ কতট! সক্রিম্থ সে ব্যাপারে তথ্য সম্গ্রছের জন্ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কখনও 
স্থরিনামে, কখনও নাইজেরিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, কৃষের অঞ্চল এব যার্শাল দ্বীপ 
পুঙজে। যেধানেই যান, সেখানকার িক্ষের দেহ থেকে রক সংগ্রহ করে পরীক্ষা 
করেন এইভাবে চলতে চলতে অস্ট্রেলিয়ার এক জ্োোদীর আদিম্বাসীয রন্ষেব সিরাষে 
দখতে পেলেন সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের জ্যার্টিজেন। আ্যার্টিজেন-এর কাজ 
শরীরে জ্যার্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধে নাহাহ্য কর! । 

বরমবার্গ দেখলেন যে জ্যার্টিজেনটি তিনি আবিষ্কার করোছন সেট! এক ধরনের 
ভাইরামের অংশ | যা বশগতভাবে ব! কারোর শরীরে রক দেবার জয় সেই 
রক্তের ভেতর দিয়ে অপরের শরীরে সংবাহিত হাত পারে । অস্ট্রেলিয়ার আদি- 
বাসীদদের মধ্যে এক ধরনের বিপজ্জনক হেপাটাইটিস বা যরুতের রোগের ব্যাপক 
প্রাহুর্ভাব দেখ। বায়, এটাই তার প্রধানতম কারণ । জ্যার্টিজেনটির নাহ রাখলেন 
তিনি “অস্ট্রেলিয়ান আ্যার্টিজেন? | 

পরে এই রোগের তিনি ভ্যাকসিন তৈরি করেন। সেই সঙ্গে রত, পরীক্ষার 
এক বিশেষ পন্ধতি। বাতে করে একজনের শরীর থেকে আর একজ”নর শরীয়ে 
রক্ত দেবার সময় ওই ধরনের আটটি জন না সংবাহিত হয় । এর ফ-ল অন্টে 
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লিয়ার বছ আদিবাসী ক্দনিধার্ধ মৃত্যুর হাত থেকে এখন রক্ষা পাচ্ছে। ব্রমবার্গ 
মনে করেন তার ভ্যাকসিন আফ্রিকা, দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান, ফিলিপিনস এবং 
মালেসিয়ায় য্কতের ক্যানসার নিরাময়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে । এ বছর নোবেল 
পুরস্কারের জন্তে তার নির্বাচনের এটাই কারণ। 

জন্ম নিউইয়র্কে । অকসং.ফার্ড বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে জীব রসায়নে পি এইচ ডি। 
বর্তমানে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ে চিকিৎস! নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক । 

যে সাফল্যের জন্টে ড গাজডিউসেক নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন তার 
হৃত্রপাত নিউগিনিতে। এক সময় নিউগিনির আদিবাসীদের মধ্যে কোন কোন 
সম্প্রদায় নরভোজী ছিল। মৃত আত্মীয় খজনদের মস্তি এব নাড়িভূড়ি খাওয়া 
ছিল তাদের ধর্মীয় আচরণের অন্ততম অঙ্গ । এর ফলে এদের মধ্যে এক ধরনের 
হানপিক রোগের প্রকোপ দেখ! দিত ভীষণ ভাবে । রোগটির নাম “কুরু। এই 
রোগে শ্রায়বিক দৌর্বল্য ঘটে । মন্তিফ অপুষ্ট হয় । আক্রান্ত মানুষের পঙ্গু হয়ে ধিকি 
ধিকি মৃত্যুর জন্যে সময় গোনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। জীবনযাত্রা 
পালটে যাওয়ায় এ অত্যেস তার! ত্যাগ করায় রোগটির প্রাহুভাব এখন কমের 
দিকে । দেখা গেছে এক ধরনের 'ঙ্গো-ভাইরাস+ই এই বোগের কারণ। উল্লেখ্য 
সাধারপ ভাইরাস শরীরে ঢুকলে ১* থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই যেমন রোগের উপসর্গ 
প্রকাশ পেতে শুরু করে, অথব! দেহের নিজন্ব প্রতিরোধ ক্ষমতার বলে তারা 
মরে ঘায়, লো-ভাইরাসের ক্ষেত্রে তেমন শটে না। এর! দীর্ঘকাল শরীরে বাস! 
বেধে থাকে, বংশ বৃদ্ধি করে এব, দীর্ঘ সময় কুরে কুরে শরীর নিঃশেষ করে দেয়। 

ড গাজডিউসেক নিউগিনির আদিবাসীদের মধ্যে থেকে এই ভাইরাসটিফে 
সনাক্ত করেন। অনেকের বিশ্বাস পারকিনসন নামে এক ধরনের রোগ যার 
প্রভাবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ কাপে এব ভেড়াঙ্ের মধ্যে যে ক্্যাপি” বা চুলকানি 
রোগ দেখা যায় তারও মূলে কাজ করে এই ভাইরাস। মুশকিল এই, এই 
ভাষয়াস আপ্তনে অতাস্ত ক্ুত্র । উচ্চতর তাপমাত্রা, অতিবেগুনীরশ্মি এবং কড়া 
রাসায়নিক বস্তর সম্পর্শও এদের হত্যা করতে পারে না। ভ গাজডিউসেকের 
আবিধার সো ভাইরাস ঘটিত রোগ ঠুপ্রতিরোধের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহাষ্য 
ফরবে। 

ড গাজভিউসেকফেরও জন্ম, নিউইয়র্কে । বাব! | হাজেরীয় অধিবাসী । 
রোচেস্টার বিশ্ববিস্ালয় এব হাত্ভ মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডিগ্রি লাভ । ১৯৫৮ 
সালে তিনি স্তাশনাল ইনসটিটিউট অত' হেলখ এ যোগ দেন। 
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১৯৭৭ বিজ্ঞানে বিভিপ্ন বিভাগে নোবেল পুরস্কার 
পেয়েছেন মোট সাতজন । 


পদার্থবিজানে * জন এইচ ফ্যান ভেনক, স্যার 
নেভিঙ্গ মট এবং ফিলিপ ভক্ল, আযাগ্ডারসল । 


হ্যান ভ্যেকের তস্বকে অবলম্বন করে নানা রকম 
গ্লেমি ফনভাকটার কেঙ্গান্ব, দৌর কোষ, ষঙ্জগণকের 
মগজ গুভূতি তৈরি সম্ভব ছয়েছে। জ্যাশ্ডারসনের 
আবিষ্কারের কলে অনুর ভবিস্ততে খুব কম খরচে 
বিলিকন লৌর কোষ তৈরি কর! সম্ভব হুবে। ত্যার 
বেভিলের গবেষণার দ্বারা ললিভস্টেট ফিজিকস এ 
বিশ্বৃত এবং বছমুখী সমস্যার ব্যাখ্যা সম্ভব ৷ 


রঙ্গাটাদ 2 ইলিয়। শ্রিশ্গেনিন, | ভার কাজ স্ডোত 
মানব বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধনের গ্রয়াদ 
চটিহ্চিত হয়েছে। 


সিকিঘসাহিজ্ঞানে £ রোছেলিন এল ইয়েলো” 

যৌার দিলেমিন এবং ভ্যান, ভি স্যালি। 

পৌখেলিন এস ইয়েলোর গবেষণ! জীববিজ্ঞান এবং 

হিস বিজ্ঞান বিদ্বয়ক গবেষণায় একটা বড় 

রাীমাউত্তরণ। শিলেমিন এবং ম্যালির সাফল্য 

নারে হাগদাগজারাগানারাী 
৮. 
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'পদ্দার্থ বিজ্ঞান 

লেজার থেকে টেপ রেকর্ডার, অথব! নান! রকম বৈদ্যুতিক যন্্রপাতি, হেন 
ন্তরগণক, টেলিভিশন, রেডিও গ্রভৃতি--এক বথায় বল! হয় এর! ।'সলিভস্টেট 
ফিজিকস'-এর জবদদান। তৈরি হয়েছে নান। রকম ই্র্যানজিসটার এবং প্রিনটেড 
সারকিট। এগুলি তৈরি হয়েছে সলিভ-স্টেট ফিজিকস-এরই এক এক তত্বের ওপর 
নির্ভর করে। পদার্থ বিজ্ঞানে এ বছর ধার! নোষেল পুরস্কার পেলেন তাদের অবঙ্গান 
পদার্থবিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছে। 

তিনজন । এদের মধ্যে প্রবীণতম জন ফ্যান তক । বয়স 8৮। এর আগে 
নোবেল পুরস্কারেরঃজন্তে বেশ কয়েকবার তার নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কোন 
বারই সফল হন নি। অবশেষে সাফল্য এল--এ বছর । 

“কেমন লাগছে ? প্রশ্ন কর। হয়েছিল তাকে । 

“এত পরিণত বয়েসে আমার কাছে এটা একট! বন্ড রকমের বিশ্ব ।' ভ্যেকের 
নিলিপ্ত উত্তর । 

বর্তমানে হার্ডার্ড বিশ্ববিস্তালয়ে গণিত এবং প্রান্কত-দর্শনেরং! এমারিটাস 
অধ্যাপক ফ্যান তক। অত্যন্ত শান্ত গ্রন্কৃতির ছোটখাটো মান্য । ১৯২*র 
নশকে কোয়্াপ্টামবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর মুষ্টিমেয় যে ক'জন মাফিন পদার্থবিজ্ঞানী 
তার তত্ব নিয়ে গযেষণ! শুরু/করেন, ত্রেক তাদের অন্ততম। চুম্বকের বিডিয় ধর্ম 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কোর়াপ্টামবাদকফে কাজে লাগিয়েছেন । তিনিই 
আবিষ্কার করেন, সুসহত জ্যামিতিক আকৃতির ক্লাসে পরমাণু এবং আহিত 
কণ। ব! আয়নদ্দের প্রোথিত কর যায় । আর এইভাবে তাদের মধ্যেকার বিছ্যুৎ 
প্রবাহকে ঈগখ অথবা ভ্রতগতি করে তোল! সম্ভব । তার এই অবদানের জনে 
নতুন উপাধি পেলেন তিনি “আধুনিক চৌনম্বকের জনক ।' পরবত্িকালে তার 
তন্বকে অবলম্বন করে বিভিজ্ বিজ্ঞারী নান! রকম সেমি-কনডাকটার, কেলাস, 
ট্যানজিসটারের বিডি অংশ, সৌর কোষ এবং হস্গপকের মগজ প্রভৃতি তৈরি 
করতে সমর্থ হন। 

ফ্যান তেযকের আরও একটি বড় রকমের সাফল্য ছা ফিলিপ জ্যানভার়সন। 
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হার্ডার্ডেই ফিলিপের সঙ্গে তার পরিচয়। সেখানেই একই পথে উভয়ের যাত্রা? 
অবশেষে নিজের অধ্যাপকের সঙ্গে নিজেও নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত। 

১৯৫৮ সালে নিউ জারসির মুরে হিলে বেল ল্যাবরেটারিতে গবেষণ! করার 
সময় প্রথম ছৃত্রপাত | ওই বছর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে তিনি প্রস্তাব 
করলেন আযামরফাস ব! অনমনীয় বস্তও, যেমন, কাচ প্রভৃতি, সেমি কনভাকটার 
হিসেবে কাজ করতে পারে। উল্লেখ্য, এ ধরনের বস্তুতে যে সব অণু থাকে তাদের' 
সজ্জা! কোন নিয়ম মেনে চলে ন1। 

আযনডারসন বলেছেনঃ “আমার এই ধারণা অনেকে উড়িয়ে দিলেন।, 
রসিকতাও করলেন কেউ কেউ। ব্যতিক্রম শুধু একজন ।* 

এই 'একজন' আর কেউ নন, স্বয়ং হ্তার নেতিল মট । ১৯৬১ সালে ইংলগ্ডের 
ফেমব্রিজ বিশ্ববিষ্ালয়ে গিয়ে স্তার নেভিলের সঙ্গে দেখা করলেন আযানভারসন | 
অত্যন্ত খুলী হলেন তিনি। এর পর ১৯৬৭ সালে আবার তিনি স্যার নেভিলের 
সঙ্গে মিলিত হন এব এক নাগাড়ে আট বছর গবেষণা করেন। এই সময 
সিলিকন নিয়ে তারা কাজ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন, 
কাচের মত কেঙলাস আযমরফাস বস্ত থেকে সেমিকনভাকটার হিসেবে অনেক বেশি 
কার্যকর । কিন্তু বুঝলে কি হবে, প্রতিপক্ষ অর্থাৎ আযামরফাস ব! অ কেলাস 
নয়ে ধার] কাজ করছিলেন তাদের কাছে পাত্। পেলেন না তিনি। ভগ্রমনোরথ 
হয়ে তিনি এ পথে গবেধণাই ছেড়ে দিলেন। 

কিন্তু অবশেষে আযানডারসন সফল হুলেন। সফল হলেন তীর গুরু হ্য্যার 
নেভিলও | কেলাস সেমিকনডাকটার এখন অ ফেলাস কনভাকটায়ের চেয়ে বেশি 
কার্কর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। স্তার নেভিল মনে করেন, এই আবিফারের 
ফলে অদূর তবিস্তাতে খুব কম খরচে সিলিকন সৌর-ফোষ তৈরি কর! সম্ভব হবে। 

প্রবীণ শ্তার নেভিলও। জন্ম, ১৯ ৫ | বাব! পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। 
শিক্ষ। ক্লিফটন কলেজের স্কুলে এব সেপ্ট জন'স কলেজে। গণিতে বৃত্তি পান ? 
পরে তিন বছরের পরিবর্তে ছু বছর খেটেই গণিতে ট্রাইপস পান। অত পর 
পদার্থবিজ্ঞান চর্চ। ধোদ লড“ রাঁ্গারফোর্ডের কাছে। ওই সময় কোয়াপ্টামবাদের 
সাহায্যে রাফারফোডের “আলফ| কণার বিচ্চুরণ সুজ' বা! “করসূল| ফর দ্য স্ক্যাটারিং 
অব আলফা পারটিকল্স”টি সমর্থনঘোগ্য বলে প্রমাণিত করেন। তবে সেই সঙ্গে 
এ কথাও বলেন, আলফ। কণ! যে পারমাণবিক নিউক্লিয়াসে আঁখাত করে সেটিও 
যদি আলফ! কণ। হয়, ত1 হলে ওই জুত্রের কিছু স'শোধন দরকার । পরবতাঁকালে 
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“ভিনি ডেনমার্কে গিয়ে নীলস বর-এর সঙ্গেও গবেষণা! করেছিলেন । দীর্ঘ সতেরো 
বছর কেম্রিজে পদার্থ বিজ্ঞানে ক্যাভেনভিস অধ্যাপকের পদেও বৃত ছিলেন তিনি । 
সেই সঙ্গে ক্যাভেনভিল গবেষণাগারের প্রধান। এখানেই তিনি তৈরি করেন তীর 
বিখ্যাত “সলিড-স্টেট ফিজিকস'-এর গবেষণাঁকেছ্র। এখানে বসেই াতুর 
ইলেকট্রন চরিত”, “অভিপরিবাহিতা? এবং ধাতুর যা্জিক ক্ষমতা' প্রভৃতির উপর 
উল্লেধযোগ্য গবেষণা করেছেন তিনি। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই শুধু নন ঈক্ষ প্রশাসক 
হিসেবেও তার খ্যাতি সর্বত্র । ১৯১২ সালে তীকে নাইট উপাধিতে সন্মানিত কর! 
হয়। '“দলিড-স্টেট ফিজিকস”-এ বিস্তৃত এবং বহুমূখী সমস্যার ব্যাখ্যা এবং 
সমাধানের জন্তে প্রবীণ এই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কায় দিয়ে সম্মানিত কর! হুল। 


লায়ন 


কথাটা! শুনেছিলাম প্রায় নয় বছর আগে। বর্তমান লেখক তখন টেকসাস 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছান্্র । বলিষ্ঠ চেহার।। অত্যন্ত চটপটে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের 
বাড়িতে এসে এলিভেটারের তোয়াকা! না করে সোজ! লিড়ি দিয়ে উঠে যেতেন 
এক-এক তলা । নিজের মনেই। 

ছাত্র এবং গবেষক মহলে গ্রচুর নাম। স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস এব, 
তাপগতিবিষ্যা বিভাগের প্রধান । বছরে ছ" মাল থাকেন টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
ছ মাস ব্রসেলসের ফ্রি ইউনিভাসিটিতে। গবেষকদের মুখে প্রায় শোন! যেত 
অসাধারণ পণ্ডিত। অল্পদিনের মধ্যে ইনি নোবেল পুরস্কার পাবেন। 

ই্যা, পেলেন । সত্যিই তিনি শেষ পর্স্ত নোবেল পুরস্কার পেলেন। কারোর 
সঙ্গে যুগ্মভাবে নয় । একক । ১৯৭৭ এর নোবেল পুরস্কার। রসায়নে । 

ইলিয়া প্রিগোগিন কিন্তু অদ্ভুত মান্তুষ। পুরস্কার পেলেন রসায়নে । কম 
করেও গত দুই শতক সত্যিকারের রসায়ন বলতে ঘ! বোঝায় তার ধারে কাছেও 
যান নি তিনি। 

জন্ম সোভিয়েত দেশে। প্রায় কুড়ি বছর আগে তিনি কয়েকটি গাণিতিক 
মডেল তৈরী করেন। যার তিনি নাম দেন “ডিসিপেটিত স্টাকচারস+। কতকগুলি 
পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই এই মডেলগুলি তৈরি করেন। তিনি ওই সব 
মভেলের সাছাযো প্রমাণ করেন, ওই সব পরিস্থিতির মধ্যে বস্ত তার উত্তাপ যেমন 
ছেড়ে দিতে পারে, লেই সঙ্গে পরস্পর মিলিত হয়ে তৈরি করতে পারে বৃহত্তর এব, 
জটিল বন্তসামগ্রী। বিভিন্ন রাসায়নিক অণু হিলিত হয়ে এইভাবেই হত্সতো তৈরি 
করেছে পৃথিবীর জীবজগৎ যাবতীদ্ প্রাণী এবং উত্তিদ। তার এই মডেলগুলি 
খার্মোভায়ানামিকস বা! তাপগতিবিষ্ভার দ্বিতীয় লৃত্রের পরিপন্থী। কারণ, এই 
সৃজ্মে যা বল! হয়েছে, তার সরল অর্থ করলে দাড়ায় সুসংহত কোন বন্ধ (অব! 
সিসটেম ) থেকে বখন শক্তির ক্ষরণ হয় তখন [তার মধ্যে আর কোন সম্হতি থাকে 
নাঃ শুরু হয় বিশৃঙ্খলা! । প্রিগোগিনের জভিহত;) আদিতে জীবন বখন হৃষ্ট হয় নি, 
বিডির রাসান্বনিক যৌগ যখন নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিচরণ করছিল- প্ররুতির 
বিচিন্ নিয়মে তাদের বিশেষ বিশেষ অণু পরস্পর মিলিত হয়ে কিভাবে তখন 
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জীবন সৃষ্টি করল জীববিজ্ঞানীরা হয়তো! একদিন ওই মডেলগুলির সাছায্যে তার 
উত্তর জোগাতে সবর্থ হবেন। প্রিগোগিনের কিছু রাসায়নিক বন্ধু মনে করেন, 
তার ওই তত্ব ভবিষ্ততে নগর পরিকল্পনার ব্যাপারেও হয়তো! সাহাঁধ্য করবে। বড় 
বড় শহর, তার বিস্তর জুড়ঙ্গ পথ, সেতু এবং জনপঞ্চ, ত্বার যাঁধামেই তে! শহরে 
আনাগোন। করবে শক্তি এবং সামগ্রী। শহর বাড়বে। সেই আনাগোনান্ 
আসবে ব্যস্ততা । অবশেষে শহর এক নতুন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়বে । 
ওই অবস্থায় তার জীবনযাজা, জীবন সমস্ত! প্রভৃতি ফোন অবস্থায় গিয়ে দাড়াতে 
পারে তার তত্ব থেকে সে সবেরও হয়তো। আমরা! আভাস পাব । প্রিগোগিনের 
ধারণা টার কাজ যে তৌত এব মানব বিজ্ঞানের মখে; সেতৃবন্ধনেরই প্রর়াল' 
নোবেল কমিটি সম্ভবত এ কথাটি বুঝতে পেরেছেন। 
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শারীর এবং চিকিওসাবিজ্ঞান 

প্রসঙ্গ ইনন্থ্যলিন। ইনস্থ্যলিন এক ধরনের হরমোন বা অন্তআাবী রস। 
মেরুণ্তী প্রাণীর দেছে এই হুরমোনটি নি হত হয়ে থাকে। নিক্ত হয় প্যান- 
ক্রিয়াস বা! অগ্যাশয়ের এক ধরনের কোষকলা! আইলেটস অব ল্যাংগারহানস 
থেকে । শরীরে চিনির বিপাকীয় কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব ইনস্থ্যলিনের | 
কোনে! কারণে এই হছরমোনটির নি সরণ যদি ব্যাহত হয়, অথবা! যতট। দরকার 
ততটা না নি কত হয়, তখনই ঘটে ভাঁয়াবিটিজ বা! বহুমূত্র রোগ । অনেকের মতে 
এ রোগ বংশগত | ইনস্থ্লিন ইনজেকসাই এ রোগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
চিকিৎস! পদ্ধতি । 

এ তথ্য এখন অনেকেই জানেন । তবু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ধারা, তার! লক্ষ্য 
করেছেন, কখনও কখনও ব্যতিক্রমও ঘটে। ডায়াবিটিজ রোগী ইনস্থ্যলিন নিলেন 
কিন্ত রোগের উপসর্গ যেন থেকেই গেল। 

কেন এমন হয়? 

এই প্রশ্নেরই উত্তর জুগিয়েছেন রোজেলিন ইয়েলো । প্রাণীদে হু ইনস্থালিনের 
বিপাকীয় কাজকর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অদ্ভূত একটি ঘটনা তার চোখে পড়ল। 
তিনি লক্ষ্য করলেন, ইনন্থ্যলিন নেবার পর অনেক ভায়াবিটিঙজ রোগীর দেহে এক 
ধরনের আ্যার্টিবছি তৈরি হয়ে থাকে । যার কাজ ওই হরযোনটির কার্ধকারিতাকে 
ব্যাহত কর! । শুধু লক্ষ্য করেই থামলেন না তিনি। শুরু হল পর্যায়ক্রমিক 
সমীক্ষা। রোজেলিন তখন ত্রনকস-এ ( নিউইয়র্ক ) ভেটারেনল আভমিনিসট্রেশন 
হসপিটালে শিরোনাম । এখানকার গবেষণাগারে কিছু সংখ্যক সহকারী নিয়ে 
ভিনি তৈরি করলেন নতুন একটি পদ্ধতি। ওই পদ্ধতির সাহায্যেই ইনন্থযলিন 
গ্রাহকদের শরীরে যে ঘ্যার্টিবতি তৈরি হয়, শুরু হল তার পরিমাপ। 

*রোজেলিনের জীবন খুবই বিচিআ', বলেছেন জনৈক পদ্দার্থবিজানী । 

তার বাল্যকাল ফেটেছে দক্ষিণ জরনকস-এ। এই শহরেরই হানটার কলেজ 
থেকে তিনি পদার্থবিজানে লাতক হন। কিছুদিন তাকে সেক্রেটারি হিসেবেও 
কাজ করতে হয়েছিল। অবশেষে পরমাণু বিজ্ঞানী হিসেবে জীবনের নৃচন!। ওই 
সময় তায় পরিচন্্ ঘটে পরলোকগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভ' সোলোষোন বারসনের 
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সঙ্গে। রোৌজেলিন এবং বারমন মিলিতভাবে তৈরি করলেন এক ধরনের গন্ধতি। 
যার নাম রেডিও ইমিউনোত্যাসে বা 74 | রোগ গ্রতিরোধ সমন্তার সঙ্গে নান! 
রকম হরমোন, এনজাইম এব, বিভিন্ন সামগ্রী জড়িত। রক্ত, প্রশ্রাব প্রভৃতির 
সঙ্গে এর মিশে থাকে । কোন কোন ক্ষেতে ।এদের মাজ্। এত কম হয় ধে, গ্রচলিত 
পদ্ধতির সাহায্যে রক্ত বা প্রশ্রীবে এদের উপস্থিতি জানা! বা! পরিমাপ করা 
প্রায় ছু সাধ্যই হয়ে পড়ে। রোজেলিন দেখালেন, তাদের ওই পন্ধতি ঘাঠ রজ্জে 
ইনস্থ্যলিন মাপার ব্যাপারে অন্তান্ত পদ্ধতির চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি কাধকর। 

এই [২1/১ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে রোজেলিন এব ফারসন প্রমাণ করলেন, 
শিল্ড বালকবালিকাদের মধ্যে যার! ভায়াবিটিজ রোগে আক্রাস্ত হয় তাঙ্গের শরীরে 
ইনন্থ্যলিনের অভাব থাকে ঠিকই তুলনায় বড়দের ব্যাপারটা তিন্ততর | বয়কদের 
মধ্যে যার! এই রোগে ভোগেন, তাদের শরীরে ইসন্থালিনের অভাঁককস্ক সব সময় 
থাকে না। সমস্য এই, ইনস্্যলিনের কার্ধকারিতা! প্রতিরোধ করার জন্টে তাদের 
শরীরে তৈরি হয় এক ধরনের আার্টিবভি---এই জ্যার্টিবতিউ ওই রোগ নিয়াময়ের 
ক্ষেত্রে একট! বড় রকমের বাধ! হিসেবে কাজ করে। উদ্লেখ্য, ইদানি, 7 
পদ্ধতির সাহায্যে ব্রাডব্যান্ে ধার। রক্ত দেন, তাদের রজ পরীক্ষার ব্যবস্থাও করে- 
ছেন পৃথিবীর কোন কোন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞর। ৷ অনেক সময় ওই রক্তে 
মধ্যে থাকে হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগের ভাইরাস। চিকিৎসার প্রয়োজনে 
একের রক্ত অপরের শরীরে দেবার সময় ওই সব বিপজ্জনক তাইরাস থাকছে কি 
না তার জন্তেই এই ব্যবস্থ। গ্রহণ । সম্প্রতি ভাব! পরমাণু গবেষণ! কেন্ও এই 
ধরনের পদ্ধতি তৈত্রি করেছে । এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্ভানসন্ভষ! মায়ের সন্তান 
পেটে থাকার সময় কি অবস্থায় আছে তা জান! যায়, জান! বায় ওই সন্তান 
অগ্থাতাবিক হতে পারে কি নাঃ এমন নান! রকম তথ্য । এই সব তথ্য আগাম 
জেনে নিয়ে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থ। নেওয়া! হয়ে থাকে । 

নোবেল পুরস্কার ঘোষণ! করতে গিয়ে রোজেলিন সম্পর্কে নোবেল কমিটির 
মন্তব্য “তার গবেধণা জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেবণায় একট! 
বড় রকমের উত্তরণ । পুরস্কারের অর্ধেক সম্মানমূল্য পাষেন তিনি । বাকী অর্ধেক 
পাষেন গিলেহিন এবং স্যালি। 

ভ রোজার গিলেছিনের কর্মস্থল ক্যালিফোর্দিয়ার লা! জোলায় অবস্থিত সলফ 
ইনসটিটিউট এবং জ্যানভ্ু, তি স্যালির কর্মস্থল নিউ অরলিনসের ভেটায়েনস 
দ্্যাতমিনিসহশন হসপিটাল এবং টূলেন। ওঁ ছুজনই গবেষণায় নেষেছিলেন 
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একই সমস্য! সামনে রেখে । ওই একই সমস্যার সমাধান ওদের শেষ পযন্ত 
নোবেল পুরস্কারে বৃত করল । 

ব্যাপারট! এই । মগ্তিফ্ের নিচে একটি গ্রন্থি আছে। যার নাম পিটুইটারি 
গ্রন্থি। এই গ্রন্থির আবার ছুটি অশ। একটিকে বল! হয় আযানটেরিয়র পিটুই- 
টারি বা পারস ভিসটেলিস। অপরটির নাম পসটেরিয়র পিটুইটারি বা পারস 
নারতোস! ৷ আযানটেরিয়র পিটুইটারি থেকে নি স্থত হয় নানা রকম হরমোন । 
যাদের কোণটি প্রোটিন কোনটি ব1 গ্রাইকোপ্রোটিন। এই সব হরমোন শরীরের 
বিভিন গ্রস্থিকে উদ্দীপ্ত করে (যাদের মধ্যে পড়ে থাইরয়েড, গোনাভস, অদ্িনেল 
করটেকস, ম্যামরি গ্রন্থি প্রভৃতি ) ওই গ্রস্থিগুলির স শ্লিষ্ট হরমোন নি সরণে সাহায্য 
করে। পসটেরিয়র পিটুইটারি থেকেও নি স্থত হয় নানারকম হরমোন। যাদের 
কোনটি সন্তান প্রদবের সময় যোনির সক্ষোচন এব সম্প্রলারণ ঘটায়, মায়ের 
বুকের ছুধ তৈরি করতে সাহায্য করে ইত্যাদি । 

১৯২৪ নাগাদ বিজ্ঞানীরা আবিফায় করলেন, পসটেরিয়র পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে 
ঘে সব হরমোন পাওয়া যায় তাদের হাইপোখ্যালামাসের মধ্যেও পাওয়া! যায়। 
হাইপোথ্যালামাপ মন্তিষ্কেরই একটি অংশ । মস্তিষ্কের নিচের দিকে এর অবস্থান । 
পরে জানা গেল, পসটেরিয়র পিটুইটারি হরমোনগুলি আসলে তৈরি হয় হাই- 
পোথ্যালামসেরই মধ্যে । পরে তার! হাইপোখ্যালামাসের স্বায়ুর সুক্ষ তোর মত 
অংশগুলির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে পসটেরিস্বর পিটুইটারিতে এসে সঞ্চিত হয়। 
অবশেষে এখান থেকেই রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন শারীরবৃস্তীয় অশে। 

কিন্ত প্রশ্ন দাড়াল আযানটেরিয়র পিটুইটারিকে নিয়ে। প্রচুর অনুসন্ধানের পর 
আবিষ্কৃত হুল, পসটেরিয়র পিটুইটারির মত আযানটেরিস্তর পিটুইটারির সঙ্গে কোন 
সায়ুংযোগ নেই। 

বিজ্ঞানীরা বললেন, সত্যিই কি ছাই.পাথ্যালামাসের সঙ্গে আ্যনটেরিয়র' 
পিটুইটারির কোন স২যোগ নেই ? 

এ প্রন্থ্ের উত্তর পাওয়া গেল ১৯৩৬ সালে । আবিষ্কৃত হল, বিশেষ এক ধরনের 
হুষ্কব রক্তনালী । হাইপোথ্যালামাসের নিচের অ.শ খেকে নেমে এসে আানটেরিস্র 
পিটুইটারির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে । এই নালীগুলি কেটে ছিলে আযানটেরিয়র পিটুই- 
টারির হরষোন নি'সরণ থেমে ঘায়। কাট! নালী জুড়ে দিলে তাফের নি'সরণ 
'বার স্বাভাবিক হয়ে আসে । 

এই তথ্যের উপর নির্ভর করে ১৯৪৫ সালে অকসফোর্ড বিশ্ববিন্তালয়ের বিশিষ্ট 
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বিজ্ঞানী জি ভর, হারিস একটি মতবাফ তুলে ধরলেন। এই মতবাদে বল! হুল 
্যানটেরিয়র পিটুইটারির হরমোন নি সরণ ছাইপোখ্যালামাস নিয়ন্ত্রিত করে । হার 
অর্থ দাড়াল এই বিডির কারণে মন্তিফ উদ্দীপ্ত হলে হাইপোখ্যলামালের মধ্যে 
তৈরি হুয় বিশেষ বিশেষ ধরনের হরমোন । বাদের বড়া! হয়, হাইপোখ্যালামিক 
হরমোন। একাই জ্যানটেরিঘর পিটুইটারির হরমোন নি*লরণকে বাস্তবায়িত 
করে। 

যেমন ধরুন পিটুইটারি থেকে এক ধরনেয় হরমোন নি সত হয় যার পাম 
থাইরোউ্পিন থাইরয়েড স্টিমূলেটিং হরমোন । পিটুইটারি থেকে এই হরমোন 
রক্তের মাধ্যমে থাইরয়েড গ্রন্থিতে গিয়ে হাজির হয়, ছাজির ছয়ে তাকে উদ্দগীধ 
করে। তখন থাইরয়েড থেকে বের হয়ে আসে আইওডিনঘটিত এক ধয়নের 
হরমোন। বার কাজ শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি হখাধ করা এবং ধানসিক উদ্মেষণে 
সাহ্থায্য কর|। 

বিজ্ঞানীদের বক্তবা, পিটুইটারি খেকে এই খাইরোট্রপিন কিন্ধ এমনিতেই বের 
হয়না। এর জন্তে দরকার আর এক ধরনের হয়যোন। নার 7512151588108 
0০60: ব1 থাইরয়েড ্রিমূলেটি* হরমোন নিষ্থাত্তকারক হুরমোন। শেষোক্ত এই 
হয়মোনটি তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাসে। তৈরি হওয়ার পর সেখান থেকে এই 
হরমোন দুল রক্তবাহী নলের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছর আ্যামটেরিয়র পিটুইটারির 
মধ্যে । আআযানটেরিয়র পিটুইটারি তার প্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে তখন নিন্থত করে 
[19৮ থাইরয়েড হ্রিমুলেটি হরমোন নিষ্কান্তকারককে বল! হয় [ংচ। 
হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে আরণ ুইরকম হরমোন নিষ্কান্তকায়কের সন্তান পাওয়া 
গেছে। যাদ্দের নাম 1:0২ এব* [হান । বাকের কাজ জ্যান্টেরিয়র পিটুইটারির 
লিউটেনাইনি, হরমোন (17২৮) এবং ফলিকল হিমুলেটিং হরমোন (চা) 
নি সরণে সাহাধ্য কর! । 

অর্থাৎ ব্যাপারটা! দাড়াচ্ছে এই । বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কাজকর্মের জন্গে 
দরকার নান! রকম হরমোন । ওই সব হরমোন শরীরের বিজি গ্রন্থি থেকে 
বেরিয়ে আসে । বেরিয়ে এসে কেউ জনন কোষ তৈরি করতে সাহায্য করে, 
কেউ মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখে, কোনটি শরীরিক বৃদ্ধি ঘটায়, অথব! তৈরি 
করে মায়ের বুকের স্তন । বিতিত্ গ্রন্থিফে উদ্দীপ্ত করে এই সব হরমোন নি সরণে 
সাহায্য করে জআ্যানটেরিয়র পিটুইটারির এক একটি হরমোন । শেষোক্ত এই 
হরমোনগুলির নি:সত হওয়াটা আবার নির্ভর করে হাইপোখ্যালামাস থেকে, 
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নি'স্থত হয় এমন কতকগুলি হরমোনের ওপর । এব যেহেতু হাইগোথ্যালাযাস 
অস্তিফেরই অংশ, অতএব বল! চলে আ্যানটেরিয়র পিটুইটারি কখন কি ধরনের 
হরমোন নি হ্যাত করবে সেট! নির্ভর করে মন্তিষ্কেরই ওপর । 

গিলেমিন এবং ন্তাঁলির গবেষণ! এই হাইপোখ্যালামিক হরমোনেরই ওপর । 
গিলেমিন পিখেছন প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কাজ। গবেষণার জন্কে আমাদের সংগ্রহ 
করতে হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ভেড়ার মগজ। এক একটি মন্তিফের গড় ওজন 
ঘদি ১ গ্রাম হয়, তা হলে দাড়াল, এর জন্তে আমাদের প্রায় €* টন ভেড়ার 
মগজ সংগ্রহ করতে হয়েছে । আর এ থেকে আমর! স গ্রহ করেছি ৭ টন ছাইপো- 
ধ্যালামাস কোষ । অবশেষে এই ৭ টন বস্তু থেকে ১৯৬৮ সালে আমি এবং 
আমার সতীর্থ মাজ্র এক মিলিগ্রাম "7২7 নিষ্কাশিত করতে সমর্থ হই। 

“১৯৬৯ নাগাদ শুরু হল 71২৮ এর রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ে গবেষণার কাজ। 
এত কম পরিমাণ 1২7 নিয়মে কাজ করতে গিয়ে কি প্রচণ্ড বাধাই না সহ করতে 
হয়েছে আমাদের । বের করতে হবে আণবিক গুরুত্ব । আমর মাসম্পেকত্রৌ- 
মেটরি এমন কি নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক স্পেকট্রোমেটরি এব ইনফ্রারেড 
স্পেকট্রোমেদ্রিরও সাহায্য নিয়েছি। লাভ হয় নি। পরে বিশেষ একটি পদ্ধতির 
সাহায্য নিয়ে আময়া সফল হুই।১ শ্তালি এব তার সহযোগীদেরও ঠিক একই 
অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। 

অবশেষে তীর নিষফফাশন করলেন তিনটি হরমোন রিলিজিং ফ্যাকটর 
থাইরয়েড পিউটেনাইজি. এব ফলিকল হরমোন ্িলিজি, ফ্যাকটর । শুধু 
নিফাশনই নয় সেই সঙ্গে এই সববন্তর আণবিক গুরুত্ব, আণবিক গঠন--সবই 
জানা গেল, যা পরবর্তাকালে তাদের সংঙ্লেষণ করতে সাহাধ্য করেছে। 

গিলেমিন এবং শ্তালির সাফল্য দৈহিক এষ মানসিক কার্ধকারণ ব্যাখ্য। করতে 
সাহায্য করষে। সাছাধ্য করবে বিভি্ন বিপাকীয় ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারেও । 
'নোবেল কমিটির সদ রলক লুফট মস্তধ্য করেছেন 'তীাদদের কাজ দেহ এবং 

'্জত্মায় সংযোগটি খু'জে বের করল।” 
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১৯৭৮ সালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভাগে নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছেন মোট সাতজন । 


পদার্থাবজ্ঞানেঃ ডং পিটার লিওমনিদোভিচ 
কাঁপিতজ। ডঃ আরলনে! পেনজিয়াম এবং ডঃ রবার্ট 
উইলসন। ডঃ কাপিতজার পদ্বার্থ বিজ্ঞানে অসামান্ত 
অবর্ধন ছল লে! টেম্পারেচায়। পেনজিয়াস ও 
উইজসণ কসমিক মাই ক্রোওয়েভ রেডিয়েশন বা 
মহাজাগতিক অন্ভুতরঙ্গ বিকিরণের ওপর পরীক্ষা 
চালিয়ে বিগ ব্যাংগ নামক চষ্টি তন্বটি গ্রতিন্তিত 
করেছেন। 


রসাম্মনে ; ডঃ পিটার হিচেল। গপ্রািসিটি 
শবা্টির উদ্ভাবক । পতি 
'এবপাশ থেকে ভন্য পাশে প্রোটনের প্রবাহ । 


চিিৎসাবিজ্ঞানে ; ডঃ ভারনার আরবার ভঃ 
ভোঁদিয়েদ নাখনস এবং ডং হামিজটন স্মিথ। 
চিকিৎন। বিজ্ঞানে ভবের দান জসামান্ত। 
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পদার্থ বিজ্ঞাজ 
স্টকহোম থেকে খবরটি প্রকাশিত ছওয়ার সঙ্গে সন্ধে মক্কোয় সরাসরি 
"্ড কাপিতভ্ার বাড়িতে যোগাবোগ করলেন জনৈক সাংবাদিক । 

টেলিফোনে ওপার খেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল বলুন, আমি ভ কাপিতজা 
বলছি। 

অভিনন্দন, স্তার! নোবেল কষিটি এ বছর আপনাকে পর্দার্থ বিজ্ঞানে 
“আপনার অসামান্ত গবেধণার দরুন নোবেল পুরক্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। 

অপর প্রান্তের বস্তা মৃহ্র্তের জন্তে বিগ্রত হলেন যেন। পরক্ষণেই উল্লসিত-- 
বললেন, আমি না। আমার বাব! ড" পিটার লিওনিদেতিচ কাপিতজ|। 

তা হলে আপনি কে? অধৈর্য কণ্ন্বরে গ্রন্থ করলেন সাংবার্টিক। 

আমি তাঁর ছেলে ভ সেরগাই কাপিতজা। ওপার থেকে উত্তর'এল। 

মাফ করবেন, ড" কাপিতজ! । আপনার বাবার সঙ্গে একটু কথ! বলতে 
পারি? 

ছুধিত। এখানে তাঁকে তো পাবেন না। এখন তিনি মক্ষোর বাইরে গ্রামে 
গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন । 

আমার হুর্তাগা। সা*বাদিকটির বগম্বরে তাৎক্ষণিক হতাশ! । 

কিন্তু পরমূহূর্তেই সেই ভাবটি কাটিয়ে উঠে সেরগেইকেই তিনি সরাসরি প্রশ্গ 
করে বসলেন, তা হলে আপনিই বলুন, স্তার। আপনার বাব! নোষেল পুরস্কার 
পাওয়াতে আপনি কতটা খুশি হয়েছেন ? 

দারুপ খুশি হয়েছি। তবে বহুকাল ধরেই এই ঘটনাটির জন্টে আমি অপেক্ষা 
করছিলাম। যস্তব্য করলেন সেরগেই। ত কাপিতজ।। যিনি নিজেও পদার্থ 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক । 

ড কাপিতজার এই সম্মান বছদিন আগেই পাওয়া! উচিত ছিল। মন্তব্য 
করেছেন পৃথিবীর কয়েক ভজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী । “কারণ যে লো-টেমপারেচার 
ফিজিকস এর জন্তে তাকে এই পুরস্কারটি দেওয়! হলো! সে কাজ তে! শেষ করেছেন 
তিনি প্রায় চার দশক আগে। 

ভ পিটার লিওনিঙ্গোভিচ কাপিতজার জন্ম ২৬ জুন ১৮৯৪। আগাস্থান 
রাশিয়ার ক্রনস্টাভ নামে ছোট্ট একটি শহরে। বাব! এবং ঠাকুর্দা ছুজনই ছিলেন 
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জার সেনা বাছিনীর জেনারেল । বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার জন্তে তিনি 
গেই্রোগ্রা্দ পলিটে কনিকেল ইনলটিটিউটে ভরতি হন। পরে সেখানকার পড়াশুনা 
শেষ করে ওই শিক্ষাফেন্দ্রেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। 

কম বয়েস থেকেই কাপিতঙ্গার ইচ্ছে ছিল চুম্বক নিয়ে কিছু গবেধণ! করেন। 
আশা, এর জন্কে তিনি ইংলগ্ডে যাঁন। কারণ এসব গবেষণার স্বর্গরাজ্য তখন 
ইংলণগড। সেখানে রয়েছেন শ্তার আনেস্ট রাগারফোর্ড । তার গবেষণাগার তখন 
বিশ্বখ্যাত। 

১৯২১ সালে পেত্রোগ্রাদ থেকে কাপিতজ। চলে এলেন কেমত্রিজে। সরাসরি 
রাদারফোর্ডের কাছে। 

তরুণ প্রতিভাটিকে চিনতে ভুল করলেন না রাদারফোর্ড । অল্প দিনের 
মধ্যেই তাঁর চৌম্বক বিষয়ক গবেষণার কৃতিত্ব সবারই চোখে পড়ল। রাদারফোর্ড 
তীষণ খুলী। ১৯২৪ সালে তিনি তাঁকে ক্যাভেনভিল গবেধণাগারের চৌন্বক 
গবেষণ! বিভাগের সহুকারী পরিচালফের পদে নিযুক্ত করলেন। পরের বছরই 
তাঁকে ট্রিশিটি কলেজের “ফেলো” হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১৯২৯ সালে 
রয়েল সোসাটির সদন্ত। এটাও এক অসামান্য সম্মান কারণ এর আগে গত ২০ 
বছরে রয়েল সোসাইটি আর কোন বিদেশী বিজ্ঞানণীকে তাদের সদস্য পদে গ্রহণ 
করেন নি। ১৯২৩ সালে স্তার রাদারফোর্ডের উদ্যোগে এবং মুখ্যত কাঁপিতজার, 
জগ্তেই তৈরি হয়েছিল নতুন একটি গবেষণাগার । নাম মন ল্যাবেরেটারি । 
১৯৩* সালে রয়েল লোসাহটি তাকে তাদের মাসেল রিসার্চ প্রফেসরের পদে বৃত 
করেন। 

ফেমত্রিজে থাকার সময় নানা রকম গবেধপার কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন 
ড কাপিতজা। এই সময় প্রচণ্ড শক্কিসম্পর চুম্বক তৈরি করে কারিগরি ক্ষে্৫ে 
তিনি পথিক্কৎ-এর মর্ধাদ! অর্জন করেন । এ ছাড়া কুড়ি জন পারমাণবিক বিজ্ঞানীকে 
নিয়ে কেমব্রিজে তিনি একটি গোষ্ঠী তৈবি করেছিলেন। কাপিতজ! তাদের কাছে 
ছিলেন বড় রকম অনুপ্রেরণা । প্রত্যেক সঞ্তাহে বৈঠক বসতো তাদের । এই 
বৈঠকে পারমাণবিক গবেষণার বিভিন্ন তথ্য এবং তত্ব নিয়ে তারা বিশদ আলোচনা 
করতেন। পরে গোষ্ঠীটির নাম দেওয়! হল «কাঁপিতজ। ক্লাব” । 

১৯৩৪ সালে “ছিলিয়াঁম' গ্যাসকে তরল করার একটি অভিনব হস্্র তৈরি 
ফরলেন কাপিতজা'। সে যেন এক জভূৃতপূর্ব ব্যাপার । হিলিরামকে এর 
আগেও তরল কর! হয়েছে। কিন্ত সেই তরল ছিলিয়ামে একটা খু'ত থেকে যেত 
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সব সময় তার মধ্যে থেকে যেত বংসামান্ব তরল হাইদ্রোজেন। ওই হাইড্রোজেন 
পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া! এতদিন সম্ভব হয়নি। 

কাপিতজ! তার তরলীকরণ বনে একটি নতুন পদ্ধতি কাজে লাগালেন। 
ইরেজিতে যাকে বল! হয়, “আ্যাভিয়াবেটিক একসপানশন' ব! 'রান্বতাপ সম্প্রসারণ, 
পন্ধতি। তার এই পদ্ধতি কাছে লাগিয়ে তরল হাইড্রঁজেন বিহীন বিশুদ্ধ তরল 
ছিলিয়াম তৈরি করতে সমর্থ হন। 

আরও একটি কথা । বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন, মৌলিক পদার্থ হলেও হিলিয়াম 
গ্যাসকে বধন তরল অবস্থায় রাপাস্তরিত কর! হয়, তখন পাওয়। যায় ছু রকম 
তরল হিলিয়াম। ছিলিয়াম ১ এবং হিলিঘ্াম ২ । হৎসামান্ত তাপমাজার হেরফের 
করলেই (২ ৯ ডিগ্রি আবসলিউট ) ছিলিয়াম ১ হিলিস্াম ২ এ পরিবতিত হয় । 
১৯৩৮ সালে আযালেন এব কাপিতজ। পৃথক পৃথকভাবে প্রনাণ করেন, সাধারণ 
কোন তরল বস্ত কৈশিক নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যেমন বাধা 
পায়, হিলিয়াম ২-এর ক্ষেতে কিদ্ত তেমনটি ঘটে না । বরং এ ক্ষেত্রে তেমন কোন, 
বাধ! ঘটে না বললেই চলে। এই ধর্মটির কথ ভেবে ছিলিয়াম-২.এয় খর! না 
রাখেন সুপার ফ্রুইড লিকুইড" । এই আবিফার পরে “লে! এনাভি কমপিউটার" 
এব, “কনট্রোল সিসটেম ব! স্বল্প শক্কিতে চলে এবং নিয়ন্ধণ কর! যায় এমন ধরনের 
বন্ত্রগণক তৈরি করতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছে। 

ক্যাভেনভিন গবেধণাগারে চৌস্বক, পরমাণু বিজ্ঞান এবং সৈগ্র ভাপসাত্রার 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় যেন যেতে উঠলেন কাঁপিতজ1| মাঝে মাঝে 
নিমআণ পেতেন মস্কোর বিজ্ঞানী মহল থেকে। তাদের অনুয়োধ, আনুন । 
আপনার অসাষান্ত গবেষণার কিছু কখ। আমাদের শুনিয়ে হান। 

তাদের অনুয়োধ রক্ষা করেছেন কাপিতজ। । আর যখনই সেখানে গেছেন 
তার মনে পড়েছে লেনিনগ্রাদের কখ!। সেখানে কী দারণ ছুতিক্ষ সেবার । রোগে 
ভূগে মার! গেলেন স্রী। এক সন্ভান। আর তার পরই তে! তিনি চলে আসেন 
কেমত্রিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ে নোবেল বিজ্ঞানী স্তার রাঙ্গারফোর্ডের কাছে গবেধণ 
করতে । হ্যা, সেটা ১৯২১। 

গোলমাল বীাধ্ল ৯৩৪ এ। আগের যত বিজ্ঞানীদের সভায় যোগ দিতে 
কাপিতঙ্জা গেলেন সোভিয়েত দ্বেশে। সভার শেষে এবার কিন্তু তার আর 
ইংলগ্ডে ফের! হলে! না! । বাদ সাধলেন সোভিয়েত সরকার । বাদ লাধলেন 
জয়ং স্ঞালিন। ভ্তালিন বললেন, রাশিয়া এখন বিপদের অপেক্ষায় দিন গ্চনছে। 
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বিপ্দ জার্মান আক্রষণ ।! এমন অবস্থায় আপনার উচিত খবদেশের স্বার্থে 
কাজ করা৷ 

রাশিয়। তখন লৌহ ববনিকার দেশ। এর পর কী হয়েছিল তার সঠিক 
খবর দেওয়া] শক্ত । তবে এই ঘটনার পর তিনি আর রাশিয়া! থেকে কেমত্রিজে 
ফিরে আসতে পারেননি । 

খবরটা শুনে মর্মাহত হলেন রাদদারফোর্ড ৷ মনে পড়ল তার মনড গবেধণাগারের 
কথা। মনে পড়ল কত অধ্যাবসায়, পরিকল্পনা! এবং স্বপ্ন নিয়ে কাপিতজ! গড়ে 
তুলেছিলেন এই গবেষণাগারটি । এমন একটি গবেধণাগারের মত আর একটি কি 
কাপিতজ| মন্কোয় গড়ে তুলতে পারবেন ? 

রাদারফোডভ রুশ সরকারকে জানালেন তার! চাইলে মনভ গবেষণাগারের 
যাবতীয় কিছু তিনি কাপিতজার স্বার্থে মক্কোয় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে 
পারেন, খবরটি পেয়ে সরকার খুশী। ১৯৩৫ সালে মনভ গবেষণাগারটি মন্ষোর 
সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়ান্সেসের ইনসটিটিউট ফর ফিজিক্যাল প্রোবলেখপ- 
এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো! । সোভিয়েত সরকার এর জন্তে অবস্ত আধিক মূল্যও 
দিয়েছেন। সতীর্থ বিজ্ঞানীর জন্কে এমন সহযোগিতার উদাহরণ পৃথিবীতে বিয়ল। 
মন্কোর ওই ইনসটিটিউটের ভিয়েকটারের পদে কাপিতজাকে নির্বাচিত কর! হয় । 
উত্লেখ্য, এর আগের বছর তিনি সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়াধ্সেসেরও সন্ত 
হিসেবে নিবাচিত হয়েছিলেন । 

পরবততিকালে তিনি এক ধরনের টারবাইন আবিষ্কার করেন, ধার সাহায্যে 
কম খরচে বাতাসকফে তরল কর! সম্ভব হুয়েছিল। সেই সঙ্গে তয়ল অকসিজেন। 
সোভিয়েত দেশ্রে ইন্পাত উৎপাদন বাড়িয়ে তোলায় ব্যাপারে তায় এই আবিফার 
খুধই সাহাব্য করে। 

মক্কোয় থাকার সময় পারমাণবিক গবেধণ! ক্ষেত্রেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন 
ফাপিতজ! | পশ্চিমী বিজ্ঞানীর! এক লময় ধরে নিম়্ছিলেন, গোড়ায় সোভিয়েত 
দেশ যে সব পারমাণবিক এবং ছাড়োজেন বোমা তৈরি করেছিল, তার পেছনে হয়ত 
কাজ করেছে কাপিতজারই মগজ । পরে জান হান, কাখাটা ভূল। কাপিতল্প। পার- 
মাশধিক তৈরি করার ব্যাপায়ে রাশিয়াকে সাহায্য করুন, স্তালিনের এই আকাজ্ষাকে 
'উপেক্ষাই করেছেন কাপিতজা। | অন্ত কেউ ছলে এর জন্তে হয়ত তাকে নর্মান্তিক 
পরিণতিই ভোগ করতে ছত। কিন্তস্তালিন তার মগজটির গুরুত্ব বৃধতে পেরেছিলেন । 
ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বদলে নিজের ঘরেই গৃহবন্দী হলেন কাপিতব্জ]। 
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১০৫৫ সালে মক্ধ!! থেকে ঘোষণ! কর! ছয়, কৃজিম-উপগ্রহ বিষয়ক প্রল্গের 
কোনে! কোনো দায়িত্ব ছেওয়! হয়েছে কাপিতজার ওপর । কিন্ত এ ক্ষেঙে তীর 
সত্যিকারের ভূমিকা কি ছ্বিলো তার কোন বিশ বিষরণ জান! সন্ভব ছয় নি। 
তবে তাঁর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'কেটস, মিসাইপস আ্যাগ্ ঘন ইন স্পেল এ বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখক ড, উইলি লে উদ্লেখ করেছেন, মন্কোর কাপিতজার 
পরিচালনায় রকেটের জালানি বিষয়ে গবেষণায় একট! বড় রকমের প্রকল্প চালু 
কর! হয়। 

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন 'সোভিয়েত বিজানের ভন 
কুইকজোট ।” কারণ অনাতৃত্বর তার জীবন। অনড় ভার গবেষণার প্রস্ততি । 
আর বৈজ্ঞানিক ভাবন! চিন্তায় ডন কুইকজোটের মতই তিনি বহুমূখী । বয়েস 
এখন চুরাশি। কিন্তু এই বয়েসেও তার তাবন! চিন্তায় এখনও*াটা পড়েনি । 
নোবেল পুরস্কার অনেক দেরিতে পেলেন ঠিকই, তে এর গে কেশ বিদেশে 
আন্মও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি । বিজ্ঞানীষহলে কাপিতজ! বছ আগেই 
শিরোনাম । 

পল্লার্থবিজানে আর দুজন ধারা! এবায়ে নোবেল পুরস্কার পেলে কাপিতজার 
তুলনার বয়েসে তার! অনেক তরুণ । তদের গবেহণায় বিষয়বন্তও সম্পূর্ণ ভ্বতন। 

একজন ড* আরনে পেনজিয়াস | বয়স ৪৪ । নাৎসী জবার্জানি খেকে উদী 
উদ্ধান্ত হিসেবে তাদের পরিবার মাফিন দেশে এলেছিল 1 ছা ছিলেধে আরনো 
ছোট বয়েস থেকেই ছিলেন যথেষ্ট চৌঁকগ । এখন নিউ জারপিক্স বেল টেলিফোন 
ল্যাবোরেটারির রেডিও ফিজিকস বিতাগের প্রধানি। অপরজর্জ ভ, দববার্ট উইলসন। 
বয়েস ৪২। তিনিও ওই একই গবেবণাগায়ে কারিগরি বিষয়ক পদে নিষু্ষ 
রয়েছেন। 

নোষেল কমিটির মতে, বিগত কয়েক বছর ধরে পেনজিয়াস এবং উইলস 
“কসমিক মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন” ব! যহাজাগতিক অস্থতরজ ঘিকিরণ-এর 
ওপর বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা! চালিয়ে আসছেন। তাদের এই গবেষণা! “বিগ 
ব্যাংগ' নাক মহাবিশ্বের চুষি তবটি প্রমাণ করার ব্যাপায়ে বথেষ্ সা্থাধ্য করেছে। 
উজ্জেখ্য, পবিগ ব্যাংগ' তত্বে বল। হয়, বর্তমান হে মহাবিশ্ব, ভার জঙ্গের কারণ 
অতিকায় এক যহাবিদ্ফোয়ণ । নোবেল পুরস্কাক তাদের ওই গবেষগায়ই স্বা্কাতি। 

নোষেল পুরস্কার পাওয়ার খবরটি জানতেই বেশ আত্মসচেডন হয়ে উঠেছিলেন 
ডঃ পেনজিত্বাল। কোনরকম ভপিত না করেই মন্তব্য করলেন, 'কেষন ধেন 
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একটা! ধারণ! আমাকে পেয়ে বসেছিল, জামর! ভাগ্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার 
ঝুলছে। কারণ আমার গবেষণা! এ পর্বস্ক বহু পুরস্কারই তো! পেয়েছে। 

জন্স্থান ম্যুনিখ। এখন বাল করেন নিউ জারির হাইল্যাণ্ড পার্কে । 

*উদ্বান্ত ছিসেবে আমরা! এলেছিলাম নিউ ইয়র্কে । মাকিনর। স্বপ্ন দেখে। 
বড় বেশী স্বপ্ন দেখে । স্বপ্ন দেখাট! ওদের কাছে একট! ফ্যাশন । ও সবে আমার 
কোন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু পরে আর অবিশ্বাসী হতে পারি নি। এ দেশে' 
এসেছিলাম রিক্ত অবস্থায় । কিন্তু ওই স্বপ্নের জন্তেই তে! য! হোক কিছু পেয়েছি ” 
ভ পেনজিয়াস বললেন । বললেন, “চল্লিশ বছর আগে আমাদের পরিবার নাৎসী 
জার্মানি থেকে পোল্যাণ্ডে চলে আসে । সেখান থেকে মাকিন দেশ । ভাল লাগছে, 
পুরষ্কারট! এমন সময় পেলাম খন আমর! আমাদের উদ্ধান্ত হওয়ার চল্লিশ 
বাধিকী উৎসবটি পালন করছি ।” 

ড পেনজিয়াসের উচ্চ শিক্ষার শুরু নিউ ইয়কের লিটি কলেজে এব 
ভারপর কলামবিস্া বিশ্ববিষ্ালয়ে। ১৯৬১ সালে তিনি নিউ জারমির বেল 
টেলিফোন ল্যাবোরেটারিতে ঘোগ দেন। ইতিমধ্যে জর্জ গ্যামোর “বিগ ব্]াংগ” 
নামক বিশ্বস্থষ্টির তত্বটি তাকে আকুষ্ট করে। তিনি এব ভ উইলসন আবিষ্কার 
করেন মহাবিশ্বের পরিমণ্ডলে অন্তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ ছড়িয়ে বয়েছে। ছড়িয়ে' 
রয়েছে সব এব সমান ছারে। 

চুয়ার বছর আগে এডুইন পি হুবল আবিষ্কার করেন, মহ্যাবন্থের যাবতীয় নক্ষত্র 
জগৎ ব। গ্যালাকলি ক্রমেই আমাদের থেকে দুরে সরে বাচ্ছে। যেন মহাবিষ্ 
একটি বেলুন বেলুনের গায় অজশ্র ফুটকি আঁকা । “বলুনটি যতই ফোলানে। 
হচ্ছে, ফুটকিগুলি ততই পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে সরে হাচ্ছে। ওই ফুটকি 
গুলিকে এক একটি নক্ষজঅ বা নক্ষত্র জগল্তর সঙ্গে কল্পনা করলেই পরিস্থিতিটি 
বোঝা ঘায়। একেই বলা হচ্ছে 'একস্প্যানডিং ইউনিভার্স” ব! সম্প্রসারণনীল 
মছাবিখ। 

সুবল এর এই আবিষ্কারকে সমর্থন করার জন্টে তধন জনেফেই নানা রকম তক 

ধাড় করাতে শুরু করে দিলেন ফেউ ফেউ বললেন টনাটা! শুরু হয়েছিল এক 
হাদ্ধার থেক দু'হাজার কোটি বছর আগে। আজকের মত মহাবিশ্থে তখন 
কোন গ্রহ নক্ষত্র বা! নআজগৎ ছিল ন|। তখন তাঁর একমাত্র অন্ভিত্ব বলতে ছিল 
শত্তি ফোটন ছিসেবে। আর ছিল অকল্পনীয় উত্তপ্ত গ্যাস। যার উপাদান 
হইিদড্রোজেন নিউক্লিয়াস ব! প্রোটন, ছিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং ইলেকইন। এর 
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খধাই মিলিততভাবে তৈরি কয়ে রেখেছে অকল্পনীয় উত্তপ্ত অতিকায় অন্িকৃত্থের যত 
একটি মহাজাগতিক বসত! যার তাপমাত্রা তধন কয়েক হাজার কোটি ভিপ্রি 
সেলসিয়াস। এক সময় ওই বন্তটির আত্যপ্তরিক চাঁপ প্রচণ্ড বেড়ে যায় । এখং 
তার ফলে ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ । জ্যোভির্বিজানীরা এই বিশ্ফোরণেরই নাষ 
দিয়েছেন “বিগ ব্যাগ? । 

বিগ ব্যা'গ' তব্ের সমর্থকর! মনে করেন, বিস্ফোরণের পর ওই অতিনাক্ষত্রিক 
বন্ত থেকে উৎক্ষি্ হয় গ্যাস এব নানা রকম বস্ত কণ।। পটক!1 ফোটালে তার 
পাথরকুচিগুলি যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওই গ্যাস এবং বন্ত কণাও সেই রকম 
বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । এই গ্যাস 
এবং বন্ত কণাই পরে পারম্পরিক বিক্কিন্বা করে তৈরি করে নক্ষত্র এব* নক্ষভ্রজগৎ | 
সষ্টির পর থেকে তার! ক্রমান্বয়ে পরস্পর পরম্পর থেকে দুরে সরে যাচ্ছে, তাদের 
সেই ছোটা| শেষ হয়নি বলে। সেই ছুটে চল! অনন্তকাল ধরে চলবে । মহাবিশ্বের 
এই সম্প্রসারণ কোন দিন থামবে ন1। 

জর্জ গ্যামোর তন্থটি হলে! এই সেই অতিকায় অগ্নিগোলকের বিস্ফোরণের 
পরবতাঁ এক লক্ষ বছর মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বলতে শুধু ছিল (ফোটন), হাইড্রোজেন 
এবং ছিলিয়াম নিউক্লিয়াস । মহাবিশ্বে তখন চলেছে প্রচণ্ড গতিতে সক্্রমারণের 
পাল! ।--ক্রমে ফোটনের শক্তি কমে এল। তাপমাত্রা কমল। মৌলিক কণ৷ 
এব নিউক্লিয়াসের ছোটাছুটিও এল কিছুটা! কমে। ইলেকট্রনের গতিও জনে 
ইথ হয়ে এসেছে । তখন নিউক্রিয়াসগুলি আশেপাশে ছুটস্ত ইলেকট্রনেগুলিফে 
নিজেদের মধ্যে বন্দী করে তৈরি করে এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু ।' 
অতিকায় বিস্ফোরণের অব্যবহিত পর কিতাবে ছান্কা মৌলিক পদার্থগুলি তৈরি 
হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রথথ তাত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে। 
উপস্থাপক রালক এ আ্যালফের হনিস বেদে এব" জর্জ গ্যাষে৷ । 

১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত হলে! আরও একটি নতুন ঘটনা । ব্যাপারট। কতকট! 
এই রকম। ধরুন, কাছাকাছি কোথাও একটা বো! ফাটলে! ৷ নষ্ট হলে! 
প্রচণ্ড শব । সেই শব কিন্তু স্ট্রর পরমূছ্র্ণেই থেমে যায় না। তার আপুরণন 
চলতে থাকে আরও কিছুক্ষণ । বিজ্ঞানীর! বললেন, ঠিক এমন একটি খটনা 
মহাবিশ্বেও ঘটেছিল । কোটি কোটি বছর আগের সেই খটনা--বিগ ব্যাংগ” । 
তারা যেন দেখতে পেলেন সেই মহানাক্ষত্রিক বিস্ফোরণেরও অণুহণন মগাজাগতিক 
পরিমণ্ডলে এখনও বিদ্তমান | সেই অস্ুরণনের শতিকেই বল! হচ্ছে 'ব্যাকগ্রাউও 
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রেডিয়েশন । এই রেডিয়েশন ধন! পড়ল জগুদৈর্দোর বেতার তর হিসেবে । 
দেশ! গেলো, কেনি কফ বন্ত' তিন ডিগ্রি কেলতিন তাপমান্রায় ষে উত্তাপ শক্তি 
বিকীর্ণ করে, ই রেতার-রিকিরণের শক্তি মাত্রাও সেই রকম। এই ব্যাকগ্রাউণড 
রেডিয়েশনফেই বল! হয় সেই অতিকায় বিস্ফোরণের £রেমনানট' বা অবশেষ । 
এই “অবশেষ মহাবিশ্বের সর্বন্্র ছড়িয়ে রয়েছে। 

“উইলসন এব আমি এক সঙ্গে ১৯৬৪ এবং *১৯৬৪ সালে পরীক্ষা! চালিয়ে 
সিদ্ধান্ত করি, এই ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন কোন আঞ্চলিক ঘটন! নয়, মিলকিওয়ে 
ব৷ ছায়াপথের ওপার থেকেও তাঁরা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এব" এর 
উৎস সেই বিগ ব্যাগ। যস্তব্য করেছেন ভ পেনজিঘ্লাস। 

আন্তর্নাক্ষজিক পরিমণ্ডলে ছড়িগ়ে রম্নেছে হাইড্রোজেন এব ভিউটেরিয়াঁম। 
বিজ্ঞানীদের ধারণা এট ডিউটেরিয়াম বিগ, ব্যাগ এর অব্যবহিত পর তৈরি 
হয়েছিল। অনেকে এই ডিউটেরিয়ামের পরিমাণ ছিসেব করে বলছেন, “বিগ 
ব্যাংগ' তত্বটিই অনেক বেশি জোরালো । আযারিজোনার কিট পিক মানমনির 


থেকে ৩৬ ফুট ব্যামের বেতার দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে 
পর্বেক্ষণ চালিয়েছেন পেনজিয়াস, উইলসন এব তাঁদের আর একজন সতীর্থ কিথ 


বি জেফারটস। পর্যবেক্ষণ চালান ক্লাইনমান লে। নীহারিকার পরিমণ্ডলে । তার! 


লক্ষ্য করেনঃ সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে হাইড্রোজেন এব ডিউটেরিয়ম । যাদের 
অনুপাত ১০৯, *« ১। এই ধরনের মাত্র! তার। মহাবিশ্বের অন্যত্রও লক্ষ্য 
করেছেন। যা “বিগ ব্যাংগ'শকেই সমর্থন করে। 


নোবেল কমিটি পুরস্কার ঘোষণার সময় মন্তব্য করেছেন, পেনজিয়াস এব, 
উইলসন যখন প্রথম ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশনের সন্ধান পান, তখন তারা মনে 
করেছিলেন হয়ত তার! তুল কিছু দেখছেন । ওই তরজমাত্রার বেতার স"কেত হয়ত 


তাদের গ্রাহক যস্ত্র্টে তৈরি হচ্ছে। অথবা! কাছাকাছি কোন জায়গ! থেকে 
আসছে। পরে এই তৃল তাদের ভেজে ঘায়। তার। আবিষ্কার করেন এই 
মাইক্রোওয়েভ আমাদের বহির্জগৎ থেকেও আসে । সয দিক থেকেই আসছে। 
এব, সমান মানায় ৷ 

নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক চ্ভেন জোছানসনের বক্তব্য * পেনজিয়াস 
এবং উইলসনের গবেষণা! মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেতে একটি নতুন দিগন্ত 
খুলে দিল। তাদের আবিষ্কার এমন একটি অন্্ান্ত পদ্ধতি (আ্যাবসলিউট সিসটেম) 
যোগালে! যার সাহায্যে এখন থেকে পৃথিবী থেকে শুরু করে তাবৎ মহাজাগতিক 
বন্য চলাচলের ব্যাপারটা! জানর। নেক দুস্ভাবে মাপতে পারবে! । 


রসারন 


ভ পিটার মিচেল। বয়স ৫৮। ঠিকানা; গন রিসার্চ ল্যাবয়টারিজ, 
করনওয়াল, ই ল্যাণ্ড। 

স্থইডিস আযাকাডেমি অব সায়াম্দ এর বক্তব্য ভ" মিচেলের অসামান্ত অবদান 
তার কেমিঅসমোটিক তত্ব। জীব কোষের কাজকর্ম চালাতে গেলে দয়কার 
শক্তি। বিডির রাসায়নিক পদ্ধতিতে সেই শক্তি জীবকোষ কী ভাবে অর্জন করে, 
কোব-প্রাচীরের মখা দিয়ে শক্তির স্থানাস্তরই বা! (80885 00501) ছটে কী 
ভাবে? ভা মিচেলের ওই তন্ব সে সম্পর্কে সু ধারণ! যোগাতে সাছাব্য করেছে। 
এই অনব্য গবেষণার জন্তে এ বছর তাকে নোবেল পুরস্কার দিনে সন্মানিত কর! 
হলো! । 

'প্রোটিলিটি' । এই শব্দটিরও উদ্ভাবক ভ মিচেল । 

শবটি ছলে কদ্রিসিটি' রই অন্থুরূপ। ইলেকররিসিটি' বলতে আমর! বুঝি, ফোন 
পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনেয প্রবাহ । আর ডভ মিচেলের তৈরি “প্রোটিসিটি” 
শফটির অর্থ জীব-কোষ প্রাচীরের এক পাশ থেকে অন্ধ পাশে প্রো্টনের প্রবাহ । 
পরিবাহীর মধ্য দিয় ইলেকট্রনের স্থানাস্তর ঘটানোর দরুন বিছ্যুৎ শক্তির যেষন 
স্থানাত্তর় ঘটে, ঠিক তেমনি ভীব কোধ প্রাটীরর মধ্য দিয়ে প্রো্টনের স্থানান্তয়ের 
দরুন ঘটে ভীবকোষে শক্তির স্থাশাস্তর। ইলেকট্রন গ্রবাহের জন্ত দরকার এক 
ধরনের বল । যাকে বক হয় ইলেকাট্রামোটিভ ফোস' (6201) । আর প্রোটন 
প্রবাহের জঙ্চে যে বলের প্রয়োজন, তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রাটনমেটিত ফোস 
(9201) । 

সুইডিস আকাভেমি অব সায়ান্স এর জীব রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ 
রবার্ট মালমন্ট্রমের মন্তব্য ভ' মিচেলের আবিষ্কার তবিস্ততে রাসায়নিক :শক্চি 
থেকে বিছ্যুৎশক্তি উৎপাঙ্গনের ব্যাপারে সাছাধ্য করবে । শক্তি সংরক্ষণ সমন্তারও 
হয়ত সমাধান করবে। 

প্রসঙ্ষ ছিল উদ্ভিদ এব" প্রাণীর জীহস্ত কোষের মধ্যে শক্তি সংরক্ষিত হয় তাই 
নিয়ে। 

সবাই জানেন, শক্তির মূল উৎস ূর্য। গাছের সবৃজ পাতায় খাকে এক 
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খরনের সবুজ কণা । নাম ক্লোয়োফিল। হুর্ষের বিকিরণ শক্তি যখন গাছের 
পাতায় এসে পড়ে তখন ক্লোরোফিলের সাহায্যে সেখানে চলে এক ধরনের 
রাসায়নিক বিক্রিয়া । পাতায় থাকে নুল্ক্ ছিন্্র পধ। নাম স্টোমা। থাকে জল। 
বাতাসে মিশে কার্বন ভাই অক্সাইড ওই ছিত্ত্রের মধ্যে ঢুকে জলের সঙ্গে করে 
রাসায়নিক বিক্রিয়া । ক্লোরোফিল এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। 
আর বিক্রিয়ার্ট ঘটায় সৌর শক্তি। এব, শুধু ঘটানোই নয়, জল এবং কার্বন 
ডাই অল্লাইভ পরস্পর বিক্রিয়া করে যে সব রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে যেমন 
গ্ূকোজ, স্টার্ট, লিপিড, প্রভৃতি ওই স্গৌরশক্তির বেশ কিছু অ শ তাদের মধ্যে 
সংরক্ষিত হণ । আঁলোগ সাহায্যে রাসায়নিক স শ্পেষণ চলে বলে এই পদ্ধতিকে 
বল। হয় ফোটোসিনখেসিস ব! সালোকস গ্সেবণ। বল! বহুল, গাছের পাতায় 
এই থে বিক্রিম্না ঘটল, এতে করে কার্বন ডাই অক্মাইভ বিজারিত হয় । 

এর পর যখন স্বাম কাজ চলে তখন অক্সিজনের সঙ্গে ওই সব রাসায়নিক 
যৌগ বিক্রিয়। ঘটিয়ে তৈরি করে আরও নান! রকম রাসায়নিক যৌগ, কার্বন ভাই 
অক্কাইভ ইত্যাদি। তখন তাদের ভেতর সংরক্ষিত অবস্থায় যে শক্তি ছিল তা 
বেরিয়ে আসে। এই শক্তি শরীরের তাপযাজ্া! বজায় রাখতে সাহাব্য করে, 
সাহায্য করে নান৷ রকম শারীরবৃত্তীষ্ঘ কাজকর্ম করার ব্যাপারে । এট! জারণ 
পদ্ধতি । এক্ষেম্েও ঘটে আরও একটি ঘটনা । যে পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে 
এলে! তার সবটাই যে তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগে তা তে নয়। বেশ কিছু 
পরিমাণ শক্তি উদ্বৃত্ত থেকে বায়। উদ্বুত এই শক্তি তখন সরক্ষিত হয় 
বিশেষ এক ধর,নর রাসায়নিক যৌগের মধ্যে। নাম আভেনেসিন ইাইফসফেট 
যা সংক্ষেপে 2151 

আরও একটি কথ! । উদ্ভিদ সরাপরি হৃদ থেকে শক্তি স গ্রহ করে ঠিকই। 
কিন্ত প্রাণীর পক্ষে সেট! সম্ভব নয় ( যত্লামান্ত ব্যতিক্রম কোথাও কোখাঁও অবশ্ঠ 
দেখ! যায় )। উত্তিদ থেকে আমর! স গ্রহ করি কার্বোহাড্রেট, চবি ইত্যাি। 
আমাদের দেছকোষ এসব সামগ্রী থেকেই শক্তি স গ্রহ করে নান! রকম বিপাকীয় 
কাজকর্ম চালিয়ে থাকে । এদের ভূমিক! ধেন করলার মত। কয়লা পুড়িয়ে যেমন 
উদ্ধাপ শক্তি পাঁওয় যায় শরীয়ে এদের জারণ ঘটার ফলে তেখনি তৈরি হয় শক্তি। 

ভাল কথা । শক্তি না হয় তৈরি হলো। কিন্ত সেই শক্তিকে সব সমস্থ 
সরাসরি কি ফাজে লাগান! যায়? কয়লার কথাই ধরুন। করল! পুড়িয়ে 
আমরা! উত্বাপ শক্তি পাই, সে তো! সবাই আমরা জানি। কিন্ত তার সাহায্যে 
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সরাসরি ইঞজিন চালাবেন সেট। তে সম্ভব নয়। উদ্ধাপ শক্তির সাছাধো প্রথষে 
জলকে ফুটিয়ে কর। হয় বাম্প। এর ফলে উত্তাপের বেশ কিছু অশ ওই বাম্পের 
ষথ্যে স্থানান্তরিত হয়। তার জোরেই বাষ্প ধাক! মারে পিস্টনকে। পিন্টন বাস্ত্রিক 
পদ্ধতিতে তখন ইঞ্জিন চালায় । 

উদ্ভিদ এবং প্রাণিকোষের ক্ষেন্ও ব্যাপারটা যেন দায় একই রকম । জীধ- 
কোষ বেশির ভাগ শক্কিই সংগ্রহ করে কাৰোছাইডরেট এব চবি খেকে তাদের 
জরণ ঘটি য়। কোষের বৃদ্ধির জন্ে দরকার শক্তি, শকি। তার বিতাব্ধনের জন্যেও 
ফরকার । শক্তি দরকার নানা রকম বিপাকীয় কাজকর্ম করার জন্তে। 
কার্বোহাইড্রেট এব চবির জারণের দরুন শক্তি উৎপর় হয় বটে, কিন্তু সয়াসরি 
তার সাহায্যে সব সময় ষে সব কাজ হবে» এমন “কান কথ! নেই । বাম্পের মত 
এ ক্ষেহেও দরকার শকক্তুর বাহক। সেই বাহকটিও ওই এটিপি'। জারণের 
দরুন যে শক্ত নিত হুয় জীব কোষে সেই শক্তি কীভাবে এ টি পি' নামক 
রাসায়নিক যৌগটি তৈরি করে বিজ্ঞানীদের কাছে সেট! বড় রকমের একটি 
জিজ্ঞাস। 

স্তশ্কপায়ী প্রাণীর পেশীর নির্ধাল থেকে প্রথম «এ টি পি' সংগ্রহ করেছিলেন 
ফিসকে এব সাবব্যারো। সেটা ১৯২৯। পরবতী তিন দশক ধয়ে এই যৌগটি 
কীভাবে হট হয় ত। নিয়ে বিজ্ঞানীর] নানাভাবে জল্পনা কয়েছেন, ১৯৫৯.এর দশকে 
কেউ কেউ বললেন জীবকোঁষের মধ্যে যে 'এ টিপি" এক ধাপেই তৈরি হয় তা নয়। 
কিছুট। শক্তি স গ্রহ করে প্রথমে তৈরি হয় একটি ঘোঁগ। এই যৌগটি আবার 
কিছুটা! শক্তি স গ্রহ ফরে তৈরি করে আর এক ধরনের ধৌগ। এবং এইতাষে 
চলতে চলতে অরশেষে তৈরি হয় “এ টি পি। মুশকিল এই বুক্তির দিক ছিয়ে 
কথাটা গ্রহণযোগ্য হালও মাঝামাবি পর্যায়ের ওই পধ যৌগ “চিছিত' অথব! সংগ্রহ" 
কর! সম্ভব হুয়নি। 

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালে ও পিটার যিচেল উপস্থাপিত করলেন 
নতুন একটি তন্ব। কেমিক্ষসমোসিক তত'। সেই সঙ্গে তৈরি করলেন নতুন 
একটি শব্ধ “প্রোটিসিটি। 

ব্যাপারটা এই । ধরুন, একটি পাজ্জ নিলেন । সেই পাজ্ের মাবখানে বসিয়ে 
দেওয়া হলে! একটি পর্দা । যাতে আছে পৃ দৃন্ম অসংখ্য ছিন্র। পর্দাটি পাঞ্জেন 
মধ্যে পাচিলের হত দাড়িয়ে রইলো । তার ছু পাঁশে তৈরি হলো! ছুটি কক্ষ । 
এবার ওই কক্ষ ছুটির মধ্যে রাখলেন ছুটি জব । ধরুন, ছুটিই চিনি গোল! জল । 
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তবে একটি কক্ষের জবণে চিনির পরিমাণ বেশী বলে তার ঘনত্ব বেশী। অপর 
কক্ষের ভ্বণে চিনির পরিমাণ কম। তাই তার ঘনত্ব ও কম। প্রবণ ছুটি ওই 
অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিন। এক সময় দেখবেন, দুটি কক্ষের জবণের ঘনত্ব সমান 
হয়ে দাড়িয়েছে । যে কক্ষটিতে কম ঘনত্বের দ্রবণ ছিল সেখান থেকে খানিকট! 
ভ্রাবক ( এ ক্ষেত্রে জল ) ওই পর্দার মধ্যে দিয়ে দ্বত শ্কুর্তভাবে প্রবাহিত হয়ে 
পাশের কক্ষে ঢুকে সেই কক্ষেয় দ্রবণের ঘনত্ব কমিয়ে দেওয়ার ফলেই এমনটি 
হয়েছে । এইভাবে গুক্তম ছিদ্র বিশিষ্ট পর্দার ভেতর দিয়ে কম ছনস্ব বিশিষ্ট 
ভ্রবণের ভ্রাবকের বেশী ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যাওয়াকেই বল! হয় “অভিআ্া বণ+। 
ইংরেজীতে “অসমোসিসা' । লক্ষ্য করুন, এ ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়। 
হয় নি। 

কিন্তু এমন যদদি হয়, ওই পাত্রের একটি কক্ষের দ্রুবণে ঘটানো! হল রাসাম়ুনিক 
বিক্রিয্লা। সেই বাঁসায়নিক বিক্রিয়ার দরুন ওই ভ্তরবণে হাইড্রোজেন জায়নের 
সংখ্যা গেল বেড়ে । উত্তয় ব্রণের গাইড্রোজেন আয়নের মাজা যাতে সমান 
অবস্থায় দীঁড়ায়, তার জন্তে কিছুটা! হাটড্রোজেন আমন তখন অভিম্রাবন পদ্ধতিতে 
পাশের কক্ষে প্রবাহিত হবে। এ ধরনের পদ্ধতিকেই বল! £য় কেমিঅলমোসিস?। 
গ্রর ওপর নির্ভর করে 'এটিপি' তৈরি হওয়ার ব্যাপারে ভ পিটার মিচেল যে তন্বটি 
তৈরি করেছেন, তারই নাম দেওয়। হয়েছে “ফেমি মনমোটিক' তত্ব । 

কীভাবে 'এটিপি। তৈরি হয়? 

ধর! যাক, মাইটোকনড্রিয়ার কথ! ৷ এর জীবাণুরই মত এক ধরনের বস্তু কণা। 
থাকে জীব কোষের সাইটোপ্রাজমের মধ্যে। জীব কোষের মত এদেরও থাকে 
কোষ প্রাচীর । একটি বাইরে, অপরটি ভেতরে । ভেতরের অশে থাকে দ্রবণ 
সেই ব্রবণের মধ্য থাঁকে নানা রকম রাসায়নিক ঘৌগ এব" খনিজ পদার্থ 

শেষ পধস্ত ব্যাপারট! ঈাড়াচ্ছে এই রকম । মাইটোকনডিঘার ভেতরে ভ্বণ। 
আবার বাইরেও ভ্রবণ ( কারণ তার! ডুবে রয়েছে সাইটোপ্লাজমের রল্সর মধ্যে )। 
আর ওই উভয় ভ্রবণের মাবধানে রইলে! মাইটোকনভ্রিয়ার কোর প্রাচীর । যা' 
সচ্ছিত্র পর্দার মতই কাজ করে। জীব রাসায়নিক পদ্ধতিতে সাইটোপ্লামের মধ্যে 
তৈরি হলো অতিরিক্ত হাইড্রোজেন আয়ন ব! প্রোটন। এর ফলে পাঁচিলের 
বাইরের এবং ভেতরের জবণে হাইড্রোজেন আরনের মাত্রান্ তারতম্য ঘটবে। 
যালাম্বগিক বিক্রিয়ার সাইটোপ্লাজজমের হধ্যে যে শক্তি নির্গত হয় সেই শক্তির 
সাহাযে। ওই প্রোটন ভখন গাঁচিলের হধ্যে দিয়ে গিয়ে উপস্থিত হবে পাঁচিলের 
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ওপারে। সেখানে থাকে আ্যাডেনোসিন ভাইফসফেট (4132 ) নাষে এ ধরনের" 
যৌগ। থাকে খনিজ কসফরাস। 

এব অত পর যে রাসায়নিক বিক্রিয্নাটি হবে সেট! গ্লাড়াবে এই রকম 

£১0১4-৮ (ফসফরাস) +শক্তি £22-4-জল 

বল! বাহুল্য, প্রোটন পাচিলের ওপার থেকে যে শক্কি বছৰ করে এনেছে সেই 
শক্তিই শেষ পর্যন্ত £7চর মধ্যে সংরক্ষিক অবস্থায় থাকবে । বে শক্কির গ্রতাষে 
পাচিলের মধ্যে দিয়ে প্রোটন প্রবাহিত হয়, তাকে বল! হত প্রোটন মোটিভ ফোর্স । 

ড মিচেল বলেছেন, অস্তবর্তী কোন অস্থায়ী যৌগ নয় । 'জাসলে ফোহ- 
প্রাচীরের ছু পাশে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বরুন যে প্রোটনবিতবের ( তড়িৎ 
বিভবেরই অনুরূপ ) পার্থকা ঘটে সেটাই বরং ওই অন্ববর্তী যৌগের মত কাজ 
করে। 

ভ মিচেল তার তত্টি শ্রমাণ করার জন্কে মাইটোকনভড্রয়। নয়, প্রথমে পরীক্ষা 
চালিয়ে ছিলেন মাইক্রো ককাস লাইসোভিকট্টিকাল (7418০০০7$ 1,99০0০10 
009৪ ) নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার ওপয় । তখন তার সহকারী ছিলেন 
রবার্ট রীড। এই পরীক্ষায় তিনি সত্য বলে প্রমাণিত হছুন। পয়ে আরও 
কয়েকজন তন্বটি পরীক্ষা করে তাকে সমর্থন করেছেন । 

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর তাকে প্রশ্ন কর! হয়েছিল 
বলুন কেমন লাগছে? 

ধীর? অত্যন্ত বিনয়ী এব সাবধানী ম্বতাব ভ মিচেলেয় উত্তর জামি 
অবাকই হয়েছি। আসলে সম্মানে আমার আস্থা কম। (ক "ীড়িয়ে যাওয়া” 
বলতে যাকে বোঝায়, আঙি নিজে তেষন পধায়ে পড়ি ন।। 

১৯)৫ এ তীর এই কাজ সম্পর্কে লেখার জন্মে ঠার ছুই সতীর্থ তার সঙ্গে কথ! 
বলতে গিয়েছিলেন। ভ মিচেল তাদের বলেন, গাড়ান। এখন কী? আমার 
ওপর অবিচ্ন্ারি লেখার সময় কি এসে গেল ? 

আসলে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন, জানি ন।। অত্যন্ত প্রচারবিমূখ বলেই 
হুয়তে! এ সব কথ! বলেছেন । তবে পর্ধবেক্ষকদের হতে, তার অবদান 'বাইও 
এনার্জেটিকস -এর ক্ষেন্রে একটা বড় রকমের ঘটন!। 


আরীর এবং টিকিৎস। বিজ্ঞান 


১৯৬ "এর দশকের ঘটনা । ব্যাকটেরিয়ার উপর ভাইরালের প্রতিক্রিয়া কী, 
লেটা পরীক্ষা! করার জনকে তৎপর হয়ে উঠলেন হথইজারল্যাণ্ডের বাসেল বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জনৈক গবেষক । তিনি জানতেন কিছু কিছু ভাইরাস আছে, যারা 
কোন ব্যাকটেরিয়ার শরীরে প্রবেশ করে, কিছুক্ষণের জন্তে সেখানে বান করে, 
আবার চলে যায়। এধরনের ভাইরাঁসকে বলা হয় প্যাসেঞ্জার ভাইরাস । মূলত, 
এয়! ব্যাকটেরিয়ার কোন ক্ষতি করে না। আর এক ধরনের ভা্রাপ আছে, 
যাদের ভূমিকা আক্রমণাত্মক । তারা ব্যাকটেরিয়ার শরীরে শুধু প্রবেশই করে নাঃ 
তাদের ধবসও করে। কোন কোন রোগ জীবাণুর আক্রমণে যে টন! জামাদের 
জীবনেও ঘটে, সেই রকম + এ ছাড়! আছে তৃতীয় এক শ্রেণীর ভাইরাস এই সব 
ভাইরাস কোন কোন ব্যাকটেরিয়ার দেহে ঢুকলে নি.জরাই সাবাড় হয়ে যায়। 

ভদ্রলোক পরীক্ষা শুরু করলেন এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিস্বা নিয়ে । নাম 
ই কোলি। এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের থাছানালীর মধ্যেই পর্ধাপ্ত পরিমাণে থাকে । 

তিনি দেখলেন, কোন কোন জাতের ই কোলির ওপর কোন কোন ভাইরাস 
ফোন আকুমণাত্মক ভূমিকাই নিতে পারে না। বর, ই কোলির মধ্যে ঢুকলে 
তার। নিজেরাই খতম হয়। 


ভাইরাসের মূল উপাদান বলতে ছুটি। একটি “ডি এন এ অপু । আর সেই 
অণুকে ঘিরে অবস্থান করে চবি জাতীয় পদার্থ। ভদ্রলোক জানতেন ভাইরাস 
বখন কোন ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে, তখন তার ওই পভ এন এ" গিয়ে 
ঢোকে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে । এব, ঢোকার পয় ব্যাকটেৰিস্ার “ডি এন এ” অপুকে 
ছিন্নভিন্ন করে দ্বেয়। যার কলে ব্যাকটেরিয়া! আর বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্ত 
এবার পেলেন নতুন অভিজ্ঞত। | তিনি দেখলেন, বিশেষ জাতের ই কোলিকে 
ভাইরাস কিছুই করতে পারছে না। বরং ওই ব্যাকটেরিয়ার মধো ঢোকার পর 
তাদের 'ভি এন এ' ই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। 

নিজেকে তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। ভাবলেন, ভাইরাস এবং 
ব্যাকটেরিয়ার “ভি এন এ পারস্পরিক বিক্রিন্তা করে যে সব রালায়নিক যৌগ 
তরি করছে, ছত়েও তো পারে তাদের তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এমনও 
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হতে পারে, ভাইরাস নর, অন্ত কোন কিছু এই-কাজটি চালাচ্ছে । হি এমনও হয 
ভাইরাপই খতম হচ্ছে, ত1 হলেও দেখা দরকার, ঠিক কোন কোন ভাইরাসে বলি 
হচ্ছে এখানে । তাদের চেন! দরকার । আর এ কথাটি ভাষার পরই, তিনি 
ভাইরাসের "্ড এন এ" » সঙ্গে জুন্ড় দিলেন তেজক্জিয় পরযাণু। পাঁচ! ভেড়ার 
মধ্যে আমারটা! ফোনট। সেট! জানার জন্কে যেন তার গায়ে কালি দিনে একট। 
দাগ কেটে দেওযু হয়, ব॥াপারটা কতকটা সেই রকম গ্লাড়াল। 

এবার তেজ্ক্রিম্ন পরমাণু লাগানে। ভাইরাস দিয়ে আক্রমণ কর। হলে! ব্যাক 
টেরিয়াকে। হ্যা, যা তেপ্যছিলেনঃ ঠিক তাই। ভাইরাস সাধাড়। প রবর্তে 
ব্যাকটেবিয়ার দেহের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলি ছিয়তিয রাসায়নিক যোগ । 
তাদের সঙ্গে জোড়া তেজক্রিয় অপু । তার মানে ভাইয়াসের “ভি এন এ" খর্তিত 
হয়ে গেছে। 

কিন্তু ব্যাপারটা কি? এমন ঘটন! ঘটশই ব! কী ভাবে? ব্যাকটেরিয়ার 
“ভি এন এ' বেশ বহাল তবিয়তে রইল, অথচ যে আক্রষণফারী সেই খত হয়ে গেল? 

ভদ্রলোক দাড় করালেন একটি নতুন তত্ব । এই ওদ্বে বলা! হলো এক 
ধরনের “এনজাইম ই এর জন্তে ফায়ী। আর এই «“এনজাইঞ? থাকে অথব। উৎপঞ্জ 
হয়, ওই ব্যাকটেরিয়ারই মধ্যে । ভাইর়ান ভি এন এ হখন তাকে আক্রমণ করে, 
তখন এই এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তার পভ এন এ” অপুটি ভেঙে দেড় 
বলেই, ওই ভাসরাস ওইভাবে সাবাড় হয়। 

প্রশ্ন দাড়ালো তাই বদি হয়, ওই “এনজাইম ব্যাকটেনিস্বায় মধ্যে থেকেও তার 
নিজস্ব ভি এন একে ভাঙ্গছে না! কেন? 

তদ্রলোক বললেন এনজাইমটির অপুকে ব্যাকটেরিয়া! এফনতাবে নিয়ছিত 
করে যাতে করে ওই “এনজাইম” তায় নিষ্গের ডি এন একে খণিত করতে পারে 
না, কিন্তু আক্রমণকারী ভাইরাসের ক্ষতি করতে পারে। ধরুন, তাইরাসটির 
“ডি এন এ'র একটি বিশেষ অংশ কাটতে হবে। সেই অংশটি চিনে নিয়ে ওই 
এনজাইম যাতে কাটার কাজটি সারতে পারে ব্যাকটেরিয়! সেই্ভাবেই তাকে তৈরি 
করে দেয়। ভদ্রলোক এই ধরনের 'এনজাইষের নাষ রাখলেন 'রেসরিকশন 
এনজাইম” । উল্লেখ্য “এনজাইম, এক শ্রেণীর জীব রাসায়নিক যৌগ, যার নৃখ্যত 
অণুঘটক ব! ক্যাট'লিস্ট হিসেবে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। 

তিনি অর্থাৎ ওই ভদ্রলোক, নাম ড ভারনার আরবের | বয়েস ৪৪1 ব্যাসেল 
বিশ্ববিভভালয়ের মাইক্রো বাইওলজি বিভাগের অধ্যাপক । 


১৪৫ 


চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অসামান্ত গবেষণার জন্তে ক্যারোলিনসক! ইনসটিটিউট এ 
বছর যে তিন জনকে মিলিতভাবে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করল, ভ' 
আরবের তাদের অন্ততম | বাকি ছুজন হলেন মাকিন বিজ্ঞানী । ভ' ভানিয়েল 
নাখানস, ৪৯ এব ভ হামিলটন স্মিথ, ৪৭। ছু জনই বালটিমোরের জনহপকিসাল 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বিজ্ঞানী । তারাও মাইক্রোবাইওলজিস্ট । 

স্মিথ এক সময়ে মাফিন নৌবিভাগে মেডিক্যাল অফিসারের কাজ করতেন । 
এব, মাঞ্চিন স্বাস্থ্য বিভাগের সান্ত | পরে “জেনেটিক' নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। 
আর এই গবেষণা করতে করতেই ১৯৭* সালে গ্রকাশ করলেন ছুটি উল্লেখযোগ্য 
গবেষণা-পন্তরে। এই গবেষণ। পঞ্ড্রে একটি 'রেসট্রিকশন এনইজাইম* আবিষ্কারের কথা 
উল্লেখ করা হয়। শ্মিথ এই এনজাইমটি আবিষ্কার করেছেন হেমোফাইলাস 
ইনক্র,য়েঞজা' নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। ওই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে 
এটি প্রস্তুত হয়। এব এই এনজাইম আক্রমণকারী ভাইরাসের “ডি এন একে 
খণ্ড থণ্ড করে কেটে দিতে পারে । ন্মিথের গবেষণার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য 
দিকটি হলো! তিনি দেখিয়েছেন, এক একটি “রসদ্রিকশন এনজাইম” ভি এন এ এর 
এক একটি অশেই শুধু প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা রাখে। এ পর্যন্ত একশটি 
“রেসদ্রিকশন এনজাইম" আবিষ্কৃত হয়েছে। 

ভ নাথানস ড. সশ্মিথর সভীর্থ। নাখানস শ্মিথের আবিষ্কৃত “রেসত্্রিকশন 
এনজাইম' এর সাহাধ্য নিয়ে পরীক্ষা! চালান এক ধরনের ভাইরাসের ওপর । যার 
নাম 9৬401 এই ভাইরাল তিনি স গ্রহ করেন বানরের দে খেকে । অনেকের 
ধারণা এই ভাইরাস প্রাণিদেছে ক্যানসার স্াষ্টি করে। তবে প্রাণীদের মধ্যে ব্যতিক্রম 
শুধু মান্ব। এর! মানুষের কোন ক্ষতি করে না। স্মিথের আবিষ্কৃত 'রেসগ্রিফশন 
এনজাইমের সাছাষে) নাখানস 5৬40 ভাইরাপকে এগারোটি নির্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত 
করতে সমর্থ হন। সেটা ১৯৭১ সালের ঘটনা । এর ছুই বছর পর ওই ধরনের 
আরও ছুটি এনজাইমের সাহাযষ্যেও ওইভাবে তিনি 9৬40 তাইরাসফে টুকরে। 
করেছিলেন। এবং এইভাবে ওই ভাইরাসের “ভি এন এ"র গঠনবৈচিত্যের একটি 
পূর্ণাঙ্গ চির তুলে ধরেন। ইংরেজীতে বাকে এখন বল! হচ্ছে “ভি এন এ ম্যাপিং।* 
পরে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নাখানসের এই পদ্ধতিটির সাহাযা নিয়ে আরও জটিল "ভি এন 
এ'র “ম্যাপ তৈরি করেছেন। 

এই গবেহপায় ফলাফল অদূর ভবিদ্ততে ঘোগ নিরাময় বা! শাবীরবৃত্তীয় কটি দূর 
করার ব্যাপায়ে ঘখেই সাহায) করবে বলে জনেকে মনে করছেন। কারণ শরীয়ের 
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“গঠন থেকে শুরু করে তার যাবতীয় কাজকর্ম নিমন্ণ করে 'জিন' | ভি এন-এ 
এতৈরি হয় জিনের সমন্বয়ে । এখন পভ এন এ'র যদি হ্যাপ তৈরি কয় সম্ভব হন 
তা হলে জান! যাবে কোন জিন পভ এন এয কোথায় অবস্থান করছে। এবং 
তাঙ্গের মধ্যে কোনটি শ্বাতাবিক, কোনটি স্বাভাবিক নয় । হদি দবেধ। বায় সেখানে 
অস্থাতাবিক ফোন জিন রয়েছে, 1 হলে 'গেসরিধখন খুনজাইফের সাহায্যে সেই 
জিনটি ডি এন এ থেকে ছেটে বাদ ফেওয়! বাধে । এবং অন্ত কোন ভি এন এ 
থেকে ওই ধরনের গঠনবিশিষ্ট 'জিন' সংগ্রত খাযে *ছ্ধি এন এ-পাইগেজ' নামক এক 
ধরনের এনজাইযের সাহায্যে সেখানে জুড়ে দেওয়া ধাবে। সম্প্রতি কয়েক জন 
গবেষক এই পদ্ধতিতে ই কোলি' নাষক ব্যাকটেরিয়ার “ভি এন এর মধ্যে জিন 
বসিয়ে ওই ব্যাকটেরিয়া! থেকে এফ ধরনের হুরযোন উৎপাীন করতে সমর্থ 
হয়েছেন 1 হরমোনটির নাম 'সোমাটোসটাটিনং | এই হরমোন প্রাণীর 
মষ্ঠিক্ষে করিত হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এইভাবে ছরমোন উৎপাদনের 
বাধস্বা করে ভবিষ্যতে অনেক মানসিক রোগ লারিসে (ভাঙা যাবে । কয়েকমাস 
আগে ওই একই পদ্ধতিতে *ই কোলির মধো খনন্থ্যলিন উৎপাধিনকারী জিন স্থাপন 
কর! সন্ভব হয়েছে। অনেকের ধারণা এতে ভবিস্বাতে বধেই 'ইনস্থ্যালিন? উৎপাদন 
করা যাবে । তখন 'বহুমুজ রোগ সারানো! লহজতর ছবে 1 

ড আরবের এখন বাসেলে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মাইকোবাইওযাছি বিভাপেরন্যধ্যাপক। 
১৯৫৮ ৫৯ সালে সাদান ক্যালিফোনিয়। বিশ্ববিদ্তালয়ে গবেধধ হিসেবে কাজ 
করেন। ১৯৭ ৭৭ বার্কলের ক্যালিফোনি। বিখবিষালয়ে হালকা বাইওলজির 
ভিজিটিং ইনতেসটিগেটার হিলেখেও ভাবা বযোেরও 

ড নাথানস এখন জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্তালয়ের মাহক্রোবাহ ওলজি বিতাগের 
ডিরেকটর। ১৯৬৯ সালে আ্যমেরিফান ক্যানসার সোসাইটিয় গখেষক ছিসেবে 
তিনি ইন্সরাইলের তাইজমান ইনপটিটিউট অব সায়েছোও গবেধণ! চালান । 

নোবেল পুরস্কার পেয়ে নাখানস খুঈী । তীর নস্তব্য ' আমি খুশি কারণ এই 
পুরস্কার একই সঙ্গে আমার সতীর্থ ন্মিখও পেলেন। আর পেলেন আরবের, বিনি * 
আমাদের গবেষণার আসল ভূমিটি তৈরি করে দিয়েছেন। 
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১৯৭১৯ সালে বিজ্ঞানে বিভিন্ন 

সি বিভাগে মোবেল পুরস্কার পেয়েছেন 
পদার্থ বিজ্ঞানে; আবদাস সাঙ্গাম, স্টিভেম ভিনবার্গ এবং শেলডন এল 
-্যাশো। পরমাণুর কেন্দ্রে যে উইক ফোর্স বা দুর্বল বল সক্রিয় 
অবস্থায় দেখা যায় ভার চরিত্র ষে তড়িৎ চৌম্বক বলেরই মত সেটাই 
তার! বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন ভাদের তত্ব । 

রসায়নে ; জর্জ ভিটিগ এবং ছারবার্ট ব্রাউন। জব রসায়নিক সং- 
জষণের ক্ষেত্রে এ'দেব গবেষণা একটি নতুন দিগন্ত তি করেছে। 
চিকিতসা বিজ্ঞানে £ শ্ত্রীগডফ্রে নিউবোলড হাউনস ফিল্ড এ্রবং 
জ্যালেন ম্যাকলিওড করম্যাক। এ'দের তৈরি কমপিউটারাঁইনজ আযাক 
শিল্পাল টমোগ্রযাফি বা সংক্ষেপে 04 র মানব কল্যানে ুদূরগরসারী।, 


পদার্থ বিজ্ঞান 


খবরটি স্টকছোম থেকে প্রচারিত হয় সোমবার, ১৫ অকটোবর ১৯৭৯। 
সযাদে বলা হয়, পদ্দার্থবিজ্ঞানে অসামা্ট গবেষণার জন্তে রয়্াল সুইডিস, 
আ্যাক্যভেষি অত সায়াক্দে এ বছর তিনজন বিজ্ঞা্ীকে সমবেতভাবে নোবেল 
পর্কার ভূষিত করেছেন। এই তিন বিজ্ঞানী পাকিস্তানের অধ্যাপক আবাস : 
সালাম (৫৩) অধ্যাপক ঠিতেন ভিনবার্গ (৪৬) এবং অধ্যাপক শেলভন এল গ্নযাশে 
(৪৬)। নোবেল কমিটির মস্তব্য “পরমাণুর কেন্দ্রে যে উইক ফোর্স ব। ছূর্বল- 
বল সক্রিয় অবস্থায় দেখা! যায় তার চরিজ যে তত়্িৎ চৌন্বক বলেরই যত--সালাম, 
ভিনবা্গ এব" গ্যাশে! সেটাই বলিষ্ঠতাবে তৃলে ধয়েছেন তীঙ্গের দে । পদার্থ- 
বিজ্ঞানে যে চারটে মৌলিক ক্ষেত্রের কথ! বল! হয়ে থাকে তাদের একীক়ৃত করার 
ব্যাপারে এই তত্ব এক বলিঠতম পদক্ষেপ। এ ফাজটির জন্তে আইনস্টাইন দীর্ঘ 
তিরিশ/বছর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল ছতে পারেননি ।৮ 

প্রসঙ্গ ইউনিফাযেড ফিল্ড থিয়োরি ব। একীক়ত ক্ষেততন্ব। 

সালামের লেখাপড়। ইংল্গ্ডের ক্মত্রিজে। ১৯৪৭ সাল থেকে তিনি লগ্ডুনের 
ইমপিরিম্বাল কলেজ অত সায়াব্দেস এবং টেকনলজির তস্বীয়-পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যাপক পদে বৃত ররেছেন। এ ছাড়াও ইটালির ভ্িয়েন্েতে অবস্থিত ইনটার- 
স্াশনাল সেপ্টার অত বিওয়েটিক্যাল ফিজিকস-এর ভিনি ভিরেকটর। পৃথিবীর 
বিশিষ্টভম এই গবেষণাকেন্ত্রটি তারই উদ্ভোগে গড়ে উঠেছে। 

গ্ল্যাশে! ১৯৬৭ সাল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্তালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কাজ 
করছেন। ১৯৫৯ সালে এধান থেকেই তিনি ভষ্টয়েট হন। তিনবার্গ তকটয়েট 
হন প্রিক্পটন থেকে ১৯৫৭ সালে । ১৯৭৩ থেকে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিভ্তালয়ের 
হিগ.গিনস অধ্যাপক 

নোবেল কমিটির বক্তব্য, বিচারকমণ্ডলীর এবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল 'নিউই্রাল 
কারেপ্ট' বা! নিরপেক্ষ প্রবাহের ভপর। ১৯৬০-এর দশকে এই প্নউ্রাল কায়েপ্টের 
অন্ধিত্ব প্রথম প্রমাণ করেন সালাম এবং ভিনবার্গ। তাদের এই তত্বের পরীক্ষাল 
প্রযাণের জন্ত যে ধরনের বস্তপাতি দরকার সে সম্পর্কে অলোকপাত করেছেন 
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গ্লাশে!। কাজটি তিনি স্বাধীনভাবেই ফরেছেন। অতএব তিনিও পুরস্কারের 
উপযুক্ত | 

কী এই “নিউট্রাল কারেপ্ট' ? ইউনিফায়েভ ফিল্ড থিওরি” বা! একীরুত ক্ষেত্র 
তদ্বেয় সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী? 

পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বত্রদ্ধাণ্তের তাবৎ বস্তকণ! থেকে শুরু 
করে গ্রহ, নক্ষজ প্রতৃতির স্থাটট, রূপান্তর এব" কার্ষকারপের মূলে রয়েছে 
চার রকম মৌলিক বল বা শক্তি। মাধ্যাকর্ষণশ, উইকফোর্স ব। ছূর্বল বল, 
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তড়িংচৌশ্বক বল এব স্ট্রফোর্স ব1 প্রবল বল। 
এই চারটি বলের মধ্যে ছুটি বলের সঙ্গে কিন্তু সবাই আমর! পরিচিত। এর 
মাধ্যাকর্ষণ বল এব তড়িৎস্চৌম্বক বল। মাধ্যাকর্ষণ বল আছে বলেই তার 
প্রভাবে চাদ পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করে, সৌরমণ্ডলের তাবৎ গ্রহ পরিক্রষণ 
করছে হুর্ধর চারপাশে । বিশ্বত্র্দাপ্তের তাবৎ নক্ষত্র ধুমকেতু থেকে শুরু করে 
সমূত্রের বুকে জোয়ার ভাটা, “বৃস্তচ্যুত ফলে'র পতন এর সমন্তই নিষস্ত্রণ করে 
মাধ্যাকর্ষণ বল। গ্রহ নক্ষত্রের পরিক্রমণের কথা ভাবলে মনে হয় মাধ্যাকধণের 
ক্ষমতা কত প্রচণ্ড। কিস্ত মজার ব্যাপার এই, মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমত। বাকি তিনটি 
বলের চেয়ে অনেক কম। বিশেষ করে পারমাণবিক কণা ব1 সাব-জ্যাটমিক 
পারটিকললের ক্ষে্েতে। বটেই । যেমন ধরা যাক প্রোটন। প্রোটন একটি 
পারমাণবিক কণা! । থাকে যে কোন পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে। 
একটি প্রোটনের ভর ১৭১৫১০-৭৭ কিলোগ্রাম । এমন অকিফিৎকর ভর 
সমস্থিত ছুটি প্রোটনকে হদি কাছাকাছি আন! বায়, দেখ! বাবে তাদের মধ্যে বে 
মহাকর্ষ বল কাজ করছে তার পরিমাঁণ অকল্পনীয় ক্বকম নগণ্য। 

তৃতীয় তড়িৎ চৌম্বক বলের ক্ষমত। অনেক বেলী । এই বলটির সঙ্গেও কিন্তু 
অনেকে পরিচিত । যেমন, উদ্লাহরণ স্বরূপ একটি ধাতব তারের কথা ধরুন। ধাতু 
মাজজজই বিছ্যুৎ পরিবাহী। এখন এই তারটি একটি কম্পাসের কাছাকাছি রেখে 
তারটির মধ্যে-ছিয়ে বদি বিছ্যাৎশক্তি প্রবাহিত কর! হয়, দেখা যাবে কম্পাসটির 
কাটা একপাশে সরে বাষে। ব্যাপারটা যেন, যে মৃহূর্তে ওই পরিবাহীর মধ্যে 
দিয়ে বিদ্যাৎশক্তি প্রবাহিত হলো, পরিবাধীর সার্লিধ্যে তৈরি হলে! একটি চৌজক- 
ক্ষেত্র। এই চৌম্বকক্ষে্রই কম্পাসের চুম্বক-কাটাটিকে একপাশে সরে যেতে 
বাধ্য করেছে। বল! বাহুল্য, ধাতব তারটির মধ্যে বিহ্যুৎশক্তি প্রবাহিত ন 
করে তারটির সাহিখ্যে যি একটি চুস্বককে আন্দোলিত কর! হয়, সে ক্ষেত্রে 
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দেখ যাবে তারটির মধ্যে বিদ্াৎশক্তি ধয়া পড়েছে। য্যাকলওয়েল প্রমাণ 
করলেন, তড়িৎক্ষেন্ এবং চৌদ্বক ক্ষেত্র পরম্পর ফোন বিচ্ছি খটনা নয়। বন্ধং 
তার! অঙ্গাজ্িতাবে জড়িত । বিদ্ধ্যৎ এব চৌম্বকশক্তির পারস্পরিক প্রতিজিয়ার 
ধরুন এক ধরনের বলের হি হয়। এই যলকফেই বল! হয় ইলেকই্রোম্যাগনেটিক 
ফোর্স ব। তড়িৎ চৌম্বক বল। ধেত'র তরঙ্গ অখব। লোক স্যর পেছনে এই 
বলটিই কাজ করে। 

্র'ফোর্স বা প্রবল বলের ব্যাপারট! কিন্তু মন্থাকর্ষ বা! ভড়িং-চৌত্বক বলের বৃ 
প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা! দিয়ে আমাদের পক্ষে বুঝে ও) সম্ভব নয়। এই বলটিয় 
অস্তিত্ব একমাআ পরমাণুর নিউক্রিয়াসের অভ্যন্তরে ধরা পড়ে। নিউক্লিয়াসের 
মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন । নিউউন বিছ্াৎনিরপেক্ষ কগ]। কিন্ত প্রোটন 
তো ত1 নম্ব। প্রোটনের যধ্যে থাকে পৰ্জিটিত বিছযাৎ চার্জ বা আঙান। যার 
অর্থ এক একটি প্রোটনকে ঘিরে অবস্থান করছে তড়িৎচৌম্বক বল। ্ব" যেহেতু 
নিউক্লিয়াসের মধ্যে একাধিক প্রোটন অবস্থান করে (হাইছ্রোজেন নিউক্লিয়াস 
সাড়া, হাইড্রোজেন নিউক্রিয়াসে থাকে একটি মাজ প্রোটন) এবং যেহেতু বৈদ্াতিক 
গুণাগুণের দিক দিয়ে তার! সমধর্মী, অত এব তাগের পারস্পরিক মিকর্ষণ হওয়ায় 
কথা । আর তার ফলে কোন নিউক্লিয়াসের মধ্যে একাধিক প্রোটৰ থাকা সম্ভব 
নয্ঘ। 

কিন্ধু বাত্তবে এর ব্যতিক্রমটাই চোখে পড়ে । প্রোটন কপাগ্চলি বিকর্ষণ বল 
উপেক্ষা! করে নিউক্লিয়াসের মধ্যে বাস করে। বাপারটা উন, তার! পরস্পর 
পরস্পর থৈকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইলেও পর ফোন একটি বল প্রচণ্ড 
শক্তিতে তাদের সংবন্ধ অবস্থায় রেখে দেয়। ইলেকট্ট্রোব্যাগনেটিক বলের তুলনান 
যার ক্ষমত! এক হাজার গুণ বেনী । এই বলকেউ বল! হয় স্ংফোর্ন ব। প্রকল 
ধল। প্রবল বলের প্রভাবে পড়ে প্রোটন এবং নিউট্রন কণাগুলি পরষাধুর 
নিউক্লিয়াসের হধ্যে আটকে থাকে । 

তুলনায় উইকফোর্স ব দূর্বল বলের তৃমিকা্টি তিয় ধরনের । এই বলটির 
প্রতিক্রিয়ার দরুন যৌলকণ! কিছুটা শক্তি ক্ষরণ করে স্থায়ী ব! শ্থিতিলীল মৌলকণায় 
পাপান্তরিত হয় । 

এবার প্রশ্নটি দবাড়াচ্ছে এই রকম।। বখনই আমর! ফোন বলের কথ বলি, 
সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও এসে পড়ে। সেই বলের প্রভাব থাকে একটি 
পত্তীর যধ্যে। অথব| বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে । ওই গণ্তী বা অঞ্চলকেই বল হয় 
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বলের ক্ষেত্র ব! ফিগ্ড। মাধ্যাকর্ষণেয় বেলায় এই ক্ষেত্রকে বল! হয় গ্র্যাভিটেশনাল 
ফিল্ড ব1 মাধ্যাকর্ষন ক্ষেত&্র এবং অনুরূপভাবে দুর্বল, প্রবল এব" তড়িৎ-চৌন্বক 
ক্ষেত্রের নাষ কর! যেতে পারে ' আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবতাঁকালে 
মৌলকণ! পদার্থবিজ্ঞানীর৷ এই চারটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করে আসছেন । তাদের মূল লক্ষ্য এমন একটি তত্ব দাড় করানো যে তত্ব এটাই 
প্রমাণ করবে, বাস্তবে মাধ্যা ক্ষণ দুর্বল, প্রবল এব তড়িৎ চৌত্বক ক্ষেত্রফে পৃথক 
পৃথক সত্ব! ছিসেবে মনে হলেও আসলে তার একই সত্তার বহুমুখী প্রকাশ 
( এক্ষেত্রে চার )। দারশনিকের ভাষায় বল! যেতে পারে নির্বাণ অবস্ক। 
বিজানীরা সেই পরম তবটিরই নাম দিয়েছেন “ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি বা 
একীক়ূত ক্ষেত্র তত্ব। 

প্রশ্ন এই, এই পরমতত্বটি দাড় করানোর ব্যাপারে এ পর্যস্ত কতট। এগোতে 
পেরেছেন বিজ্ঞানীর! ? 

যে কয়টি বলের কথ বললাম, তারের সবকণটির সঙ্গে সবক'টির সমন্বয় সাধন 
করা অবশ্য এ পধস্ত সম্ভব হয়নি। একমাজ্স তড়িৎ চৌম্বক এব ছুর্বল বল ছাড়া ॥ 
আর এ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন সালাম এব, ভিনবার্গ। 

১৯৬৩ সালে সালাম এব তিনবার্গ এককভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন» 
ভড়িৎচৌম্বক প্রক্রিয্পা ( ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনটারতআ্যকশন ) এবং হুর্বল 
প্রতিক্রিয়৷ (উইক ইনটারআ্যাকশন ) একই বলনুন্রের দুটি পৃথক দিক । তাদের 
এই সিদ্ধান্ত গোড়ার দিকে বিতর্ক স্যাষ্ট করলেও পরে উটরেখট গবেধণাগারের' 
গেরছাভ টিছফট এব নিউইয়র্কের স্টোনিক্রক গবেবপাগারের বেঞ্জামিন ডং 
লী দেখালেন, ওই সিন্ধান্ত সমর্থনযোগ্য। 

ভিনবার্গের তন্বে বল। হলো উইক্‌ ইনটার আযাকশনের সময় মৌঁলকণা' 
থেকে শক্তির যে ক্ষরণ ঘটে ( বিট! রশ্মি ছিসেবে , আসলে এই বিটা রশ্মি হলো? 
ইলেকট্রন কণ! ), একমাঝ্রে চার্জ কারেপ্টের মাধ্যমেই তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ নয়। 
এক্ষেঞ্জে আরও এক ধরনের প্রবাহ প্রকট হতে পারে, যাকে বলা ধায় 'নিউট্টাল 
ফার়েপ্ট। 

ব্যাপারটা তাহলে গ্লাড়াচ্ছে এই £ উইক ইনটারআ্যাকশনের সষয় মৌলকণ? 
থেকে খ্বত শ্ফর্তভাবে বেরিয়ে আসে বিটা রশ্মি, অর্থাৎ খণাত্মক তড়িৎ আধান-- 
ইলেকট্রন । এই ইলেকট্রন যে ভড়িংস্প্রবাহের কৃষ্টি করবে তাকে বল! ছলে! 


চার্জভ কাকেন্ট' । আবার ওই একই সময় আর এক ধরনের কণার প্রবাহ দেখ! 
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দিতে পারে । এ্রই কণ! তড়িৎ নিরপেক্ষ বা! ইলেকদ্বিকালী লিউই্রীল। এ ধরনের 
প্রবাহকেই বল! হচ্ছে «নিউট্রাল কারেপ্ট । 

চার্জড, এবং “নিউট্রাল কারেণ্ট' এর ব্যাপারটা বিশ করার আগে “উইক 
ইনটারআ্যাকশন' সম্পর্কে আরও ছুই একটি কখ। বলে নেওয়া দরকার । এ 
প্রসঙ্গে পারমাণবিক কণার তেজস্ক্রিয় ক্ষরণ ব! 'রেভিওজ্যাকটিভ ডিকে? নিয়ে 
কথ! বল! যেতে পারে। যেমন ধকুন প্রোটন পরমাণুর নিউক্রিয়াসে থাকে প্রোটন । 
কখনও কখনও নিউষ্রিয়াসের একটি প্রোটন স্ব ত'স্ফুর্তভাবে ভেঙ বায়। ভেঙে 
গিয়ে স্থষ্টি করে একটি নিউট্রন, একটি পঞ্জিন এবং একটি নিউদ্রিনে।। উল্লেখ 
করা! যেতে পারে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ব্যাপারটা! অলস্ভতব । কারণ 
নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে বেঈী। যদি তাই হয়, তা হাল কম তরের 
বস্ক দিয়ে বেশি ভরের বস্তু হ্ষ্ট করাবীকরেসস্ভব? আসলে এক্ষেত্রে বা 
হয় সেটা হলে! এই "প্রান থেকে নিউট্রন তৈরি হওয়ার সময় ।এ৯ক্রিয়াসের 
'ভেতৃকের “প্রবল বল? বা স্্র'ফোর্সের ( শক্তি ) কিছুটা অংশ তরে রাপান্থরিত ছয়। 
প্রোটন ভেঙ যাওয়ার পর অতিরিক্ত যেটুকু ভর সষ্টি হয়ে থাকে, ওই রূপান্তরিত 
ভরই তার কারণ। 

যাই হোক, এই বিক্রিয়া ছুই শ্রেণীর পারমাণবিক কণার সাক্ষাৎ মেলে। 
এন্দের একটি শ্রেণীর নাম হ্াড়ন্স' | নিউট্টন প্রোটন থেকে শুক করে পাঁট-মেসনস্‌ 
কে যেসনস্‌ এব আরও নান! রকম মৌল কণ| এই ফোদীর অ+ । এট সব কণাঁর 
উপর তড়িৎ চৌস্বক অথবা ভূর্বল বলের কোন প্রভাব নই ধললেট চলে । 
অপর শ্রেণীটির নাম 'লেপটন্ল | এর মধ্যে পড়ে ইলেকট্রন, নিউদ্রিনে। এবং 
তার প্রতিবস্ত কণ। বা জ্যন্টিপারটিকল্স এবং মিউওন। 'লেপটনস' শ্রেণীর 
কণার। আবার প্রষল বল ব! স্ট্র ফোসের সঙ্গে একেবারেই কোন প্রতিক্রিয! 
করে ন|। 

যেমন ধরুন, বেশ পুক একটি ধাতু বা কক্ক্িটের ব্রক নেওয়া ছলে! ! 
এই ব্রকের এক পাশে হাত্বন কণা, অর্থাৎ নিউট্রন জর্থবা প্রোটন দিয়ে আঘাত 
করুন। যেহেতু ধাতব ব্লক, অতএব তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য পরমাণু । অর্থাৎ 
'অগপিত প্রোটন এবং নিউট্টন। হাডুন কণাগুলি বকের অতান্তণর ঢুকে একের 
পর এক ঠিকরে পড়বে ওইসব প্রোটন এবং নিউটনের উপয়। এবং প্রবল বলের 
প্রতিক্রিয়ায় ব্রকটির মধ্যে বন্দী হয়ে যাবে । ফলে ব্রফটির বিপরীত তলের 
বাইরে তাদের আর দেখ! যাবে ন1। 


“লপটনের ক্ষেত্রে ঘটনাটি খটে বিপরীত । লেপটন কণার! দেখ! যাবে 
ব্লকটির একপ্রান্ত থেফে ঢুফে অপর প্রান্ত দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে যাব । 
যার 'নর্থ, ব্রফের মধ্যেকার অগণিত নিউক্লিয়াসের প্রবল বল কোন মতেই তাদের 
উপর প্রতিক্রিয়। করতে পারেনি অবশ্য এক্ষেত্রে একট! কথ! বলে নে এয়া 
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কগা মিউওনে হওয়াব সময় তৈরী করেছে দুর্বল চার্জড 
কারে্ট। €ছুই তডি চৌম্বক ক্ষেত্রে পজিট্রন প্রোটনের সঙ্গে 
পারস্পরিক করে সৃষ্টি করেছে তড়িৎচৌম্বক নিউট্রাল 


কারেন্ট (লেপটন কারেন্ট )। আবার প্রোটন এবং নিউদ্রীনোও 
পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার হৃষ্টি করেছে দুর্বল নিউট্রাল কারেন্ট 


( লেপটন কারেষ্ট )।1 
করকার ওইসব লেপটন কণ! যর্দি বিদ্যুৎ আধান বহন করে, অর্থাৎ যদি ভাব! 
চার্জড কণ! হয়, সেক্ষেত্রে তাঁর! অবশা ব্রকের মধ্যেকার অন্থান্ত আধানের 
( ইলেকট্রন প্রোটন প্রভৃতি) সঙ্গে তড়িংচৌন্বক প্রতিক্রিত ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত 
থেমে পড়বে । 

উক ইনটারআ্য'কশনের ক্ষেত্রে নিউদ্রিনোর ভূমিকাটির ঝথা একবার ভেবে 
দেখ। যাক। নিউদ্রিনার কোন ভর নেই। কোন আধানও নেই। প্রবল 
বলের সঙ্গে এট কণ! কোন প্রতিক্রিয়াও করে না। যেটুকু প্রতিক্রিয়। সেটা 
করে একমান্্র উইকফোসের সঙ্গে। তারও সম্ভীবন। কম। পদার্থবিজ্ঞানীদের 
বন্তুবা, একটি নিউহিনে। কপ! পৃথিবীকে ১০৯০০*০ ০৯*০০০০০০ বার তে 
করার পরও দুর্বল বলের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ার সম্ভাধন! থাকে মাত্র €* শতাংশ । 
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১৯৭৩ সালে জেনিভার ইউরোপিসান নিউক্ষিয়ার রিসার্চ সেপ্টারেন (লি ই 
আর এন ) গবেধকর! প্রোটন-সিনকোইন ত্বরক বষের সাহায্যে প্রচণ্ড শক্কিশালী 
নিউদ্বিনে! উৎপাদন করে ছুর্বল বলের সামিধ্যে ভাষের প্রতি ক্রি! পর্যযেক্ষণের চেষ্ট। 
করেছিলেন । এই পরীক্ষান্ নিউদ্রিনে। কণাকে একখণড ধাতুর উপর নিষ্ভর করা 
হয়। যাকে বলা হয় টার্গেট । ধাতুখণ্ডের মধ্যে প্রতিক্রিঘ্নার পর একটি 
নিউদ্রিনে। একটি ইলেকট্রন জথব। একটি মিউওনে রাপাস্তরিত হয়। বলা বাহুল্য, 
ইলেকট্রন অথব! মিউওন উভয়ই আহিত কণ| ব ব। চার্জ পারটিকলস্‌। অথচ, 
নিউদ্রিনে। বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কপ! । অতএব ধলা চল্গে, প্রতিক্রিয়ার সমস টার্গেট 
থেকে বিছ্যু-*আধান ব! চার্জ নিউদ্রিনোতে পরিবাহিত হুখয়ার ফলে নিউগ্রিনো 
ইলেকট্রন অথব! মিউওনে রূপান্তরিত হয়েছে । এ ধরনের ও বিষ্্যৎ গরবাহকেই বলা 
হচ্ছে চচার্জভ কারেন্ট'। আর টার্গেটের যধ্যে নিউদ্রীনোর বদি কোন পরিবর্তন 
না ঘটে অর্থাৎ সেখান থেফে নিউদ্রিনে! ছিসেবেই তা বেরিছে। আসে তখন 
সেই প্রতিক্রিয়াফে বল! ছয় “নিউদ্রাল কারেন্ট ইনটারআযাকখন'। বলাবাহুল্য 
নিউদ্রিনোর এই প্রবাচই ছলে! 'নিউট্রাল কারেপ্ট । 

উইক ইনটারআ্যাকশন তত্ব ধরে নেওয়। হয়েছিল, 'চার্জড কারেপ্টের' উদ্তধ 
হওয়াটা উইক ইনটারআ্যাকশনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য । ইলেকট্রোম্যাগী টিক ইন্টার- 
আ্যাতশনের সঙ্গে এখানেই তার মতপার্থক্য। লালা এবং ভিনবা্ প্রমাণ 
করলেন, নিউট্রাল কারেপ্টের উত্তব হওয়াটাও উইক ইরটায়ুখ্যাকশনের একটি 
বৈশিষ্ট্য । যে বৈশিষ্ট্যটি তড়িৎ চৌস্বক প্রতিক্রিস়্াত ঘটে থাকে । তাঁর! তাস্িক- 
ভাবে গ্রাণ করেছেন, তড়িৎচৌন্বক প্রতিক্রিয়) এবং ছুর্বল প্রতিক্রিয়া! যেন 
অলাঙীভাবে জড়িত। 

অধ্যাপক সালাম একবার মন্তব্য করেছিলেন, প্রবল বল এবং তদ্িৎচৌত্বক 
বল। এবার থেকে দাড়াল তিনটি বল। বাধ্যাকর্ষণ, প্রবল বল এডছলিন ছিলে! 
চারটি বল। মাধ্যাকর্ষণ, দুর্বল বল, এব, ভূর্বল ও ভড়িৎচৌন্বক যিলিয়ে একটি বল। 

কী নাম দেবেন, নতৃন এই বলের? 

সালামের উত্তর, জানি না, নাম একট] হবে নিশ্চয় । 

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর জনৈক সাংবাদিক সালাষকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
কেমন মনে হচ্ছে আপনার ? 

সালামের উত্তর ১ কী, আমার প্রতিক্িয়।? আমার কাছে এই পুরস্কার 
আকার অপার করুণ । 
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সোমবার রেডিও মারফত নোবেল পুরস্কারের সংবাদটি বখন গিয়ে পৌোছলো।, 
অধ্যাপক ভিনবার্গ তখন গাড়ি ক্ষামাচ্ছেন। খবরটি শুনেই তিনি মন্তব্য করেন, 
সপ্তাহের শুরুটা যেশ ভালোভাবেই হলে । 

অধ্যাপক গ্লাশোর প্রতিক্রিয়া এ খবর আমার কাছে অত্যন্ত রমপীয়। 
তবে আমি বলবো, নোবেল কমিটি আমাদের পুরস্কার দিয়ে খানিকটা ঝক্ধিই 
নিচ্ছেন। কারণ পরম উদ্দীপনায় সেই কণার অস্তিত্ব এধনও কিন্তু আমর 
নির্ভরযোগ্যভাবে পরীক্ষার দ্বার! প্রমাণ করতে পারিনি । তেমন কোন যঙ্ত্র এখন 
পর্যন্ত কেউ তৈরী কর ত পারেননি, যা এ কাজ সাচ্গায। কর ত পারে। 

উল্লেধ্, আপেক্ষিক কোয়াণ্টামবাদ অন্্যায়ী বগা হণ্র থাকে যধনই কোন 
নতুন ক্ষেত্রের কথ বল! হবে, বুঝতে হবে, সেখানে থাকবে একটি নতুন বলদ বা 
নিউ ফোর্স এবং নতুন কণার অস্তিত্ব। এ ধরনের ক্ষেত্রের নাঘ দেওয়। হয়েছে 
গেইজ ফিলডস। (0886 05145) উদাহরণস্বরূপ ফোটনের” (আলোককণ! 
কোয়াণ্টামবাদ অনুযায়ী আলোকে কণার সাঙ্গ তৃলন1 কর! হয় ) কথা ধরা যাক ॥ 
ঘেখানেই তড়ি, চৌন্বক ক্ষেত্র, দেখানেই তড়িৎ চীস্বক বলওথাকব। আর 
তাঁর সঙ্গে থাকবে “ফোন”? । তড়ি,বল এবং চৌন্বক বল মিলে যে তড়িৎ 
চৌস্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, সেই ক্ষেত্র প্রমাণ ফোট নর অন্তিত্ব। ফোটনকে বলা 
ইয় “গেইজ পারটিকল"। ইলেকট্রাম্যাগনেটিক এব উইক ফোর্সের সমন্থায়ও ঘি 
কোন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়, তা হলে বলতে হয় এ”ক্ষত্রেও পাওয়। যাবে নতুন 
ধরনের কোন “কণা” । যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষে আর বেলায় পাওয়া বায় 
ফোটন” | গ্ল্যাশো তার মন্তব্যে এই “নতুন ধরনের কণার” কথাই বলতে 
চেয়েছেন । 

নোবল কমিটির অন্কতম সদল্ত অধ্যাপক বে"গট নাগেলের মস্তবা, ঠিক এই 
মুহূর্তে তাদের আবিষ্কারের ফোন প্রায়োগিক সম্ভাবনা অবশ্ত নেই । তবে ভবিষ্কতে 
শক্তির ব্যাপারে এই তন্ব সাহাধা করতে পারে । আবার এমনও সম্ভব, আগামী 
দশ অথব! কুড়ি বছরে তাদের তৰ্বটাই ভিত্তিহীন প্র তপক্ন হতে পারে। তৰে 
তার মানে এই নয় সেই সঙ্গে তন্বটি তার গুরুত্ব হারাবে । 
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রসায়ন 


এ বছর রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক জঙ্জ' ভিটিগ এবং 
“অধ্যাপক হারবাট ব্রাউন । 
স্থইডিস আাকাডেমি অত সায়ান্লের মন্তব্য জৈব রাসায়নিক সকেষণের 
ক্ষেত্রে ভিটিগ এবং ব্রাউলের গবেষণা একটি নতুন দিগন্ত সথষ্টি করেছে। বাণিজ্যিক 
পদ্ধতিতে নান! রকম রঞ্জন পদার্থ, নাইট্রোমিলারিন, সশগ্লেষিত তন্ধ ব। সিন খিক 
ফাইবার্স, ভিটামিন কীটনাশক রাসায়নিক যৌগ, প্রভৃতির উৎপাদন তিটিগ এবং 
ত্রাউনের মৌলিক গবেষণার অসামান্ত ফলশ্রুতি 
“সাধারণ ম'্ছুষের কাছে ভিটিগের আবিফার বথেই গুকত্বপৃর্ণগ তীর তদ্বের 
পাহাব্য যে সব রাসায়নিক যৌগ এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে এব, অদুর ভবিস্যতে 
আরও তৈরি হবে বলে আমরা মান করি, তাদের সাহাধ্যে থাস্তশন্তর উৎপাদন 
আরও "অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে; পৃথিবীর বুকৃক্ষু, মানুষের কাছে 
এটা আশার কথ * নোবেল নির্বাচক কমিটির সন্ত হিসেবে টিজের বতাবত 
জানাতে গিয় এ কথা বলেছেন অধ্যাপক সালে গ্র্যানোকিটুপ্র । 
অধ্যাপক ভিটিগের বয়েস এখন ৮২। জল্ম বালিনে । বাগর্ বিশ্ববিভাগয়ের 
ডক্টরেট । ৯৫৬ থেকে ১৯৮৭ পর্যস্ত তিনি ছাষ্ডেশাধার্শ শিশ্ববিদষ্তালয়ের 
ইনসটিটিউট অভ কেযিস্রির প্রধানের পঙ্গে কৃত ছিলেন। তারপর থেকে ওই একই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রফেসর এমেরিটাস । 
তুলনায় অধ্যাপক ব্রাউন বয়েসে তরুণ । ১৯৭৯ সাল তিনি ৬৭ বরে পদ্গাপণ 
করেছেন। জন্ম লগ্তনে। যখন বয়েস মা ছুই বছর, ওই সময়েই ভিনি ইংলও 
ছেড়ে বাব! মার সঙ্গে চলে যান মাঞ্চিন বুক্তরাষ্ট্রে। তারপর সেখানেই পড়ান! । 
সেখানে্ট গবেষণা । শিকাগো! বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডক্টরেট অধ্যাপক আ্াউন ১৯৫৯ 
সাল থেকে পায়ডিউ বিশ্ববিস্তালয়ের উইদহেল রিলার্চ প্রফেসারের পদে আসীন | 
“ছেলেবেলায় চরষ গগারিজ্্য এব" প্রচণ্ড সংগ্রামের যধ্যে আমাদের পরিষারটিকে 
টিকে থাকতে হয়েছিল।” নোষল পুরস্কার পাওয়ার পর কতক আব্মমরভাবেই 
মন্তব্য করেছেন ভ্রাউন। নিজেয় গবেবপালক ফলাফলের পেটেপ্টের টাকায় এখন 
তিনি কোটিপতি । 
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ব্রাউনের জীবনে কৃতিত্বের দৃঢ় সোঁপানটি তৈরি হয়েছিল ১৯৩৯ এর দগফে । 
তখন তিনি শিকাগে। বিশ্ববিদ্ভালয়ে সবে গবেধণার জীবন শুরু করেছেন। বোরন 
এব হাইড্রোজেন পরস্পর রাসায়নিকভাবে স যুক্ত হয়ে তৈরি করে এক শ্রেণীর 
রাসায়নিক যৌগ । হান্দের বল! হয় বোরাহাইড্রাইভ স বা! বোরোন্স। ব্রাউন 
আবিষ্কার করালন, রাসারনিক বিক্রিয়ায় বোরেন্পের ভূমিকা বিজারক হিসেবে 
অসামান্ত। তিনি দেখালেন, এদের সাহাধ্য নিয়ে কিভাবে অসম্পংন্ত হাইড্রো 
কার্বনগুলিকে বিজারিত করে আ্যালকোহল তৈরি কর যেতে পারে । অসম্পক্ত 
এই হাইড়রোকার্বনগুলিদের বল! হয় “অলেফিনস+ বা 'আ্যালাকনস” | ইধিলেন, 
প্রপিলেন, কিউটি'লন প্রভৃতি এদের মধ্য পড়ে । 

যেষন ধরা যাক, অরগ্যানো। বোরেন ( বোরেনের জৈব যোগে ) কুড়ি থেকে 
তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াম তাপমাত্রায় ভাইড়োজেন পার-অল্সাইন্ডের সঙ্গে বিক্রিয়া 
করে তৈরি করে আলকোহল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিক্রিয়।। অঙম্প-ক্ত 
হাইড্রোকার্বনগুলকে বোরেনের সান্ভাযো বিক্রিয়া! ঘটিয়ে বন্ড বড় অঞুর হাইড্রো- 
কার্বনও তৈরি করা বায়। উল্লেখ্য জালানি তেলের মধো থাকে বড় বড় অণুর 
হাইড্রোকাবন। বোরেনের সাহায্যে ওই ধরনের ভাইড্রোকার্বন স ঙ্গেষণ করা 
সম্ভব। এতে করে জালানি সমন্তার স্থরাহ1! হতে পারে । ব্রাউন বোরেনের 
সাহায্যে প্রাইমারি আযমাইন সঙ্লেষণ করতেও সমর্থ হয়েছেন এব" অরায়াসে | 
তার আবিষ্কার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরেনিয়াম যৌগ থেকে পারমাণবিক 
বিক্রিয়ার উপযুক্ত গুণসম্পন্প বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম জালানি উ.পাদন করতে সাচাধ্য 
করেছে। যুদ্ধোত্বরকালে বুহুত্বর বাণিজ্যিক ভাত”ত তৈরি হয়েছে নান। রকম 
কীট নাশক রাসায়নিক যৌগ । যাদের সাহায্যে পৃথিবীর মান্ছুষ ক্ষয়ক্ষতির হাত 
থেকে ক্ষেতের ফসল বাচাতে সক্ষম ছচ্ছে। সংরক্ষিত খাভশন্ডের অপচয় কমানো! 
সম্ভব হয়েছে । শোধন কর! হচ্ছে শপ্যবীজ । 

এক ধরনের ঝাঁসাপ়নিক যৌগ তৈরি করা সম্ভব হয়ছে, বা পুরুষকীটদের 
আকর্ষণ করে । চাষীর! এই ঘৌগ যখন ক্ষেতখামারে ছড়িয়ে দেন, ভার আকর্ষণে 
বীফে বীকে পুরুষ-কীট সেখানে গিয়ে হাজির হয় । আসলে এই রাসায়নিক 
যৌগ নির্গত হয় স্ত্রী কীটের দেহ থেকে । তার গন্ধে পুরুষ-কীট স্ত্রী কীটের সঙ্গে 
মিলনের জন্ে ছুটে আলে । আ্রাউনের আবিফারই ওই রাসান্নিক্ষ যৌগ উৎপাদন 
করার ব্যাপাঙ্ধে সাছাঘ্য করেছে । তার ফল দাড়িয়েছে এই ওই ফোঁগ এখন 
বিপুল পরিমাণে পাওয়া! যাঁর । মাঠে ছড়িয়ে ছিলে ভার আকর্ষণে সেখানে একে 
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ছাঁজির ছয় পুরুধ-কীট। তারা সত্রী কীটের সারিধালাচের জন্তে অন্ধের হঞ্জ, 
ছোটাছুটি করে। এবং এক সময়ে মার! বা, অঙবা! অন্ত কোন প্রানীর ফেছে 
আহার্ধ ছিসেষে আশ্রয় নেয়। 

অধ্যাপক ভিটিগের আবিষ্কাও শ্রাউনেরই জ্রূপ । তার তত্বও রাসাধুনিক 
শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। তার আবিক্কার, কাধনিল ঘটিত 
রাসায়নিক যৌগকে খুব সকক্ষিপ্ত পন্ধতিতে এব* সহজে অসম্প,স্ত হাইদ্রোকার্ধন 
বা! 'অলেফিনস+-এ রূপাস্তরিত করা যায়। কার্ধনিল গ্রাপ্পর মধ্যে থাকে খ্জকটি 
কার্বন পরমাণু এব একটি অক্ষিজেন পরষাণু। ফাঁধনিল গ্রুপের এই অক্মিজেন 
পরমাঁণুটি প্রতিস্থাপিত কর হয় একটি আলকিলিভেনা গ্রুপ সাহায্যে । আর 
এ কাজে সাচাষ্য করে ভ্যালকিলির্ডন ট্রিপল ফিনাইল ফঁমিফরেন নামে এক 
শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ । 

ভিটিগের তত্ব জৈব-বাঁসায়নিক যৌগে পরম্পঞ্জ ছুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে 
একটি "ভাবল্বণ্ড” (০০) স্থষ্টি করতে প্াহাধ্য করেছে । এব* শুধু সাহাব্যই 
নয় কোন জৈব যৌগে, বিশেষ করে অসম্প.ক্ত হাইড্রে! কার্বনের অধুর কোন 
আকাতিফিত জায়গায় “এই কার্ধন ভাবল্‌ বণ স্থাপনের কাজটি অনায়াস করেছে। 

ভিটিগের এই আবিষ্কারের ফলে স্জেষণ পদ্ধতিতে তিটামিঠ এব উৎপাদন 
সম্ভব হয়েছে । দেহের ত্বক এব" বিশেষ করে চোখের ব্যাপারে এই ভিটামি“টির 
ভমিকা কত গুরুত্পূর্ণ এ কথা এখন কে না জানেন । সওর্জেষণ কর! সম্ভব না 
হলে, ভিটামিন এ এত কম পয়সায় সর্বাসাধারণের কাঁছে ফেওয়! ভুফরউ 
হত । 

ভিটিগের আবিষ্কার আরও এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বাসাপ্নিফ যৌগ সংঙ্গোষণের 
কাজ বিশেষভাবে সাহাধা করেছে । ঘৌগটির নাম কারবো'ভই উমাইড। এই 
যৌগের সাছায্যেই পরবর্তীকালে পেপ্টাইভস এবং নিউক্লিওটাইডল সংশ্টেহিত 
করা হয়। এরাই পরবতাঁকালে খোরানা, টড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের নিউরেয়িক 
আসিড সংক্ষেষণে সাহাধা করেছে। উদ্লেধা এই নিউক্লেয়িফ আযসিভউ “ভিএন এ? 
এবং প্আঁর এন এ? র পূর্বন্থরী। যাদের এখন আমর! বলছি 'জেন্টেক 
কোভ'--প্রাগ গঠনের বুল ভিত্তি। 

নোবেশ কষিটির অস্তবা অধ্যাপক ছিটিগের কৃতিত্ব, তিনি 'ভিটিগ! 
ঝি-এজে্টস+ যা! *ভিটিগ বিক্রিয়ক'-এর আবিষর্ত।। এই বিক্রিরক ফসফরাস 
খটিত এক ভ্রেমির যৌগ। হাণ্দর বল! ছয় “কসফর়েন্স' । এই যৌগ নানা রহ 
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রাসায়নিক ফৌগ সংক্গেষণে প্রচঞ্চভাবে সাহায্য করেছে। এই সব যৌগের মঙো 
এপ্রোস্টাগ্র্যানভিনস'-ও 'আছে। 

উল্লেখ কর! ঘেতে পারে, এই এপ্রোস্টাগ্্যানডিন' গুলিকে বল! হচ্ছে? 'সর্ব- 
রোগহর+ ওষুধ । সম্ভান ধারণ থেকে শুরু করে বন্ধ্যাত্ব হি, হদরোগ থেকে শুরু 
করে নান! রকম বিপাকীয় ক্রুটিজনিত রোগ--অনেক কিছুই এই শ্রেণীর ওধধ 
দিয়ে নিরাময় কর! সম্ভব । 

ব্রাউন সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য, তিনি অসাধারণ কার্ধক্ষমতার 
অধিকারী এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ তৈরি করেছেন যাদের বলা হচ্ছে 
'অরগ্যানো বোরোন। এই যৌগের সাহায্যে বহু জৈব রাসায়নিক যৌগের 
কার্ধরত অ.শটিকে ( ফা শনাল গ্রুপ) পরিবর্তন কর! সম্ভব হয়েছে৷ 

ভিটিগ এব ক্াউনের অবদানে বনু নতুন ওষুধ পত্রের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
উৎপাদন এখন সম্ভব । এই সব ওষুধের মাধ্য আছে “হাইড্রোকরটিসন। গেটে 
বাতের কষ্ট ল'ঘবের জন্তে ইদানী হামেশাই যা প্রয়োগ কর! হয়ে থাকে । 

ই্যা, ভিটিগের বয়েস হয়েছে ঠিকই । তবু মনের দিক দিয়ে এখনও তিনি 
তরুন। হাইডেলবার্গের কেমিক্যাল ইনস্টিটিউটে এখনও তাঁকে দেখ! যাবে। 
সপ্তাহে তিন দিন। সকালে । আর মাঝে মাঝে দেখ! যাবে, পাহাড়ের বুকে 
সেটে বেড়াচ্ছেন তিনি। কারণ উচ্ছদ্সিতভাবে পাহাড়ে চড়া, আমর! যাকে 
বলি “মাঁউনটেনিয়ারিং--ভিটিগের সেটা পুরনো হবি” নেশা। 

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ শুনে ভিটগের মন্তব্য আমার কাছে এ 
খবরট! অবাক হওয়ার মত। আমি এখন বৃদ্ধ । এমন পরিণত বয়েসে কোন 
পুরস্কার অথব! সম্মান পাওয়ায় প্রত্যাশ! কর। বৃথা । 

ত্রাউনফে যখন খবরটি জানানো হয়, তখন তিনি ছিলেন নিউ জাপির 
লিনভেনে। সেখানকার একলোন রিসার্চ আগ ইনজিনিয়ারি, সংস্থার 
গবেষপাগারে । মেজাজে বিজ্ঞানী এব ব্যবসায়ী-_ছুই-ই | উপদেষ্ট হিসেবে 
প্রায়ই তিনি এখানে আসেন তীর মন্তব্য কোন মাচুষের সারা জীবনের 
কাজের এ ধরনের স্বীকৃতি সভা ই সুন্দর । বল! অনাবশ্তক, আমি খুবই 
'আনন্দিত হয়েছি। 
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শারীর এবং চিকিৎস! বিজ্ঞান 

কমপিউটারাইজভ আ্যাকসিয়াল টমোগ্রযাফি বা! সক্ষেপে 02০1 

প্রসঙ্গটি তুলতেই স্থইতেনের ক্যারোলিস্কা ইনসটিটিউটের সঙ্গের নধ্যে 
উঠলে! বিতর্কের ঝড়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরক্কার দেওয়ার লাত্িত্ব এই 
ইনসটিটিউটটির উপর স্বতন্ত। এত বড় দারিত্ব যেখানে, সেখানে ব্যাপার! 
ভেবে দেখতে ছবে বইকি ? 

নোবেল নির্বাচক কমিটির মোট সন্ত সংখ্য! পনের । সধক্দের মধ্যে কেউ 
বললেন এ বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুরস্কারটি এদের |দন। কেউ বললেন, এ দের 
নয়, গুদের । শেষ পর্যন্ত অনেকেই জার একমত হতে পান লন ন কলে চুলার 
জন সান্তের নোবেল পরিষদ্গের কাছে নাম পাঠানো! হলে! একাধিক । সেই সঙ্গে 
তুলে ধর! হলে একাধিক বিষয়ের কথ! । 

এবার খোদ নোবেল পরিষদেই শুরু হলে আর এক প্রস্থ বিতর্ক। দীর্ঘ 
বিতর্ক। পরিষদ নির্বাচক কমিটির স্থপারিশগুলি খু দিয়ে পরীন্ষণ কললেন। এবং 
শেষ পর্ধস্ত সিদ্ধান্ত করলেন, ১৯৭৯. নোবেল পুরস্কার উম্বোগ্র্যাফির ্পয়ই দেওয়। 
ছে? । 

কোন কোন সদ্ক সমালোচনা করে বললেন, 'টমাপ্রযাফি তে! একটা 
টেকনোলজি | ঠিক কথ! চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই টেকনোলজি ভূমিকা অসামান্ত। 
কিন্তু এট! তে! কোন মৌলিক গবেষণার ব্যাপার নয়? তাছাড়া, পুরস্কারের 
জন্যে ধাদের নাম করা হচ্ছে তাদের কেউ জীববিজ্ঞানী, শারীরবিজ্ঞানী ব1 চিকিৎসক ও 
নন। 

নোবেল পুরস্কারের আদর্শের কথা উল্লেখ করে এর উত্তরে প্রতিপক্ষ মন্তঘ) 
করলেন, মানব কল্যাণে টয়োগ্র্যাফির ভূমিক! সদূরপ্রসাগী | এ ধরনের টেকনোলছি 
চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অনন্বীকাখতাবে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই অসামান্ত আঅবঙানের 
জন্টে শ্রীগডক্রে নিউবোলভড হাউনসকিষ্ড এবং অধ্যাপক জ্যালেন ম্যাক-লিওড 
করম্যাককে ১৯২৯ সালের নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত কর1 হোক । 

বিতর্কে ছাউনথকিজ্ড (৬ ) এবং করষাক (৫৫) ছাড়া আর কাদের নাছ 
উঠেছিল, নোবেল কমিটির তাদের কথ! অবস্ত প্রকাশ করেননি, 


১৭৩ 


কী এই উমোগ্র্যাফি? 

এটা এক ধরনের পদ্ধতি | এই পদ্ধতির সাহায্যে দেহের ভেতরকার যে কোন 
ঙ্গ গ্রত্যঙ্গ অথব! তার অ বিশেষের অঙ্গশ্র একস রে ছবি তুলে সেই ছবিগুলিফে 
গাণিতিক উপায়ে সযুস্ত ধরে ওই অঙ্গগ্রতাঙগ বা! তার অংশবিশেষের 
থিডাইমেনশনাল ব! অ্্রিমান্রিক প্রতিবিদ্ব হৃষ্টি কর! হয়ে থাকে । বলা বাহুল্য 
গাণিতিক উপায়ে সংযুক্তিকরণের কাজটি করে থাকে যন্ত্রগণক। 

সংক্ষেপে ব্যাপারট। দাড়াচ্ছে এই রকম। ধরুন কারোর দেহের হাড় ভেঙে 
গেল, অথব! আঘাতের দরুন তাতে চিড় ধরলো | এমন একটি ঘটনা দেছের 
বাইরে থেকে পরীক্ষা কর! খুবই শক্ত কাজ। চিকিৎসকরা এই কাজটি ছুটি 
উপায়ে করে থাকেন। যে জায়গাটি তেকে গেছে অথব! চিড় ধন্সেছে বলে বনে 
হয়, হাতের স্পর্শের সাহায্যে সে জায়গাটি অন্ভব করেন তারা । তারপর 
সন্দেহজনক সেই জায়গাটির একস রে ছবি তোলেন। অথব! ধরুন চিকিৎসক 
সন্দেহ করলে কারোর মন্তিফে "অথবা দেহের অভ্যন্তরে কোথাও টিউমার হয়েছে। 
সেই টিউমারটি দেছের অভ্যন্তরে ঠিক কোন্‌ জায়গায় কী অবস্থায় আছে, অথবা 
ত1 ক্যানসারে পরিণত হয়েছে কী না, এ সম্পকে যথাযথ তথ্য সপ্গ্রহের জন্তেও 
ভারা কখনও একস রে ছবি তোলেন, কখনও ব। শল্যব্যবস্থার ( বায়োপলি ) 
সাহায্য নেন। কখনও য! রোগীর দেছে ঢুকিয়ে দেন তেজক্কিয় বন্ত ( রেডিও 
জ্যাকৃটিভ ট্রেসার )। তেলক্কিঘ্ন বস্ত টিউমার কোষে হাজির হয়ে সেখান থেকে 
বিকীর্থ করে তেজাক্রত্ব বিকিরণ। সেই বিকিরণ পরীক্ষা! করে অনেক সময় 
টিউমারটির চরিজ্র সম্পর্কে নান! রকম তথ্য জান! যেতে পারে । যেন টিউমারটি 
শরীরের মধ্যে ঠিক কোন্‌ জায়গার গজিয়েছে সেটি কী অবস্থায় আছে তার 
আপ্নত্তনই বা কত, এমন সব তথ্য। তবে এসব ক্ষেত্রে একস রে ছবির ভূমিক! 
অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। একস য়ে ছবিতে শরীরের অত্যন্থরের কোন প্রত্যজ, 
ছাড়__সেখানে কোথাও বাতাসের বুদবূদ জমেছে কী না এ সব ধর! পড়ে ঠিকই। 
কিন্তু এসব ক্ষেতে ঘে ধরনের ছবি পাওয়! যায় তার সবই দ্বিযাজিক। অর্থাৎ এ 
ধরনের ছবির দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে কোন গভীরতা! নেই । এর ফলে অনেক সুন্দর 
পরীক্ষার কাজ ব্যাহত হুত়্ু। 

যেমন, ধরুন, সাধারণ ক্যামেরায় তিকটোরিয়া মেযোরিয়াল হলের ছবি 
তূললেন। ছবিতে হল এবং তার লামনের রান্তা এব. গাছপালাও রইলে! । সব 
রইলে! ঠিকই, কিন্তু ছষিটি ছিষাত্রিক হওয়ার দরুন) ছবি দেখে ওই, সব গাছপাল! 
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পঞ্চ প্রসৃতি হলটি থেকে (টিক বাত জুঁয়ে, তাদের পারসপরিী কৌ? অবস্থার 
এ সধ সঠিষ বুঝে এঠা শক্ত । কথাটা চিড় ধর। হাক স্াধাধ টিউজারের 
ছিমান্রিক একস্‌-রে ছর্ির ক্ষেত্রেও প্রযৌজা । এ ধানের ছবি গ্রীণ ঘরে 


[৫কে) এক পাশে 
একন্‌ রে উত্স * আর 
এক পাশে ফটো 
গ্রাফিক প্লেট । মাঝ 
খানে রোগী। খ) 
একস্‌রে উৎসটি এক 
পাশে সারানে।। হচ্ছে, 
আর একই সঙ্গে ভার 
বিপরীত দ্বিকে সরানে। 
হচ্ছে ফটোগ্রাফিক 
প্লেট । তোল হচ্ছে 
সামতলিক ক্ষেত্রের 
উপর একটি টিউমারের 
প্রচ্ছচ্ছেদদের ছবি 
« কালে! বিল্দু। | লক্ষ 
করুন, বিন্দুটি কত 
স্পষ্ট। ওই বিল্ুষে 
তঙ্গে অবস্থান করছে 
সেই ভঙগটি ছাড় 
বিভিন্ন গভীরতায 
দেহের অবশিষ্ট তলের ছবি অস্পষ্ট । (গ। প্লেট থেকে চিউমারেগ 
ছবিটির পুনর্গঠন কর! হয়েছে।) 
হাড়ের চিড় কতট। গভীর পর্বত বিস্তৃত, অথবা কোন্‌ টিউমারের অভান্তরে লঠিক 
কোন্‌ জায়গায় ক্যানসার দান। বেঁধেছে অথব! বাধতে চলছে কখনও কখনও তা 
সঠিক নির্ধারণ কর! সম্ভব হচ্ব ন। 

প্রচলিত এক্স-রে ছবির জারও আনেক সঙ আছে। ঘেষন ছবি তোলার 
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সময় একস্-রে ক্যাষেরাটিকে ফোফান কর! ছলে! টিউমারের কোন একটি দিকে 
এ ক্ষেত্রে যে ছবিটি উঠবে ভাতে ওই রিন্দুটি যে তলের উপয় আছে, সেই জলের 
অংশটুকুই পরিষ্কার দেখ যাবে, তুলনায় অন্ত অশের ছবি হবে কিছুট। অস্পষ্ট । 

এই সষ অন্ুবিধেয় দরুন চিকিৎসকর1 অনেক সময় একই জায়গার এফাঁধিক 
একস্‌ রে ছবি তুলে থাকেন বিভিন্ন কোণ থেকে । এতে করে ওই সব ছবির এক 
একটিতে ফুটে ওঠে দেহের ভেতরকার একই প্রত্যঙের বিডির অংশের তুলনামূলক 
চেহারাটি। যা পরীক্ষা করে চিকিৎসকর৷ গ্রত্যঙটি সম্পর্কে একটি ধারণ! তৈরি 
করে নিতে পারেন । 

টমোগ্র্যাফির ক্ষেকঞে ব্যাপারট। ঘটে অন্ত রকম। এখানেও দেছের ভেতরকার 
গ্রকস্-রে ছবি তোল! হয় বিভিন্ন কোণ খেকে । তারপর সেই ছবিগুলি গাণিতিক 
পদ্ধতিতে একসঙ্গে জুড়ে তৈরি কর! হয় একটি ত্রিমাত্রিক প্র তবিদ্ব। এই 
প্রতিবিষ্বের সাহাযো চিকিৎসকর! বুঝন্ত পারেন দ্নেছের অভ্যন্তরে কোন অজ 
প্রত্যঙ্গ ব। তাদের অংশবিশে.ষর আয়তন কতট। সঠিক আকুতিই বা কী, নির্দিষ্ট 
কোন্‌ অশটি তার কতটা জায়গ। জুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে এমন নান! রকমের কোয়ানটিটেটিভ ব! পরিমাণমাত্সিক তথ্যাবলী । এই 
সব তথ্য চিকিৎসকদের আরও নির্ভরযোগাভাবে সাহায্য করতে পারে । দেহের 
অভ্যন্তরে যদি ফোথাও টিউমার থাকে, তার বুঝতে পারেন টিউমারটি ফী রকম» 
ঠিক কোন বরাবর অস্ত্রোপচার করলে অঙ্ধব। তেজস্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করলে 
রোগীর নিরাময় সহজতর হতে পার। গাণিতিক পদ্ধতিতে এইভাবে প্রতি বিশ্ব 
তৈরিকরে তার সাহাঘযো ইদানী' টিউমার মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার হংপিগু হাড় 
আলসার প্রভৃতির শল্য চিকিৎস! যথেষ্ট সুগম কর! সম্ভব হয়েছে। 

এ ধরনের প্রতিবিষ্ব তৈরির ব্যাপারে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন অস্রিয়ার 
বিশিষ্ট গণিতজ জে রাদোন ১৯ “ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গবেষণ! বিষন্ন 
প্রবন্ধে। ১ ১২ লালে বেশ কয়েক জন রেডিওলজিস্ট ব্যক্তিগত উদ্মোগে এব, 
কেউ কারোর সহায়ত! না নিয়ে একস্-রের সাহায্যে ভ্রিমাত্রিক গ্রতিবিশ্ব তৈরির 
ফাজটির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। টমোগ্র্যাকিক যন্ত্রের কার্যপদ্ধতিটি এই রকম 
ওই যন্ত্রে থাকে একটি এফস্-য়ে উৎস এবং ফটোগ্রাফিক ফিলম। যার ছবি তোল! 
হবে তাঁকে রাখ হয় ওই একস্‌ রে উৎস এবং ফিলমের অস্তবর্তা একটি জায়গায় । 
এবার কল্পনা করুন, রোগীর দেহটি যেন কতকগুলি তলের সমাবেশ । রোগ্সির 
দেহের ভেতর হিক্ষ যে জান্গাটির ছবি তুলতে চাঁন, সেই জায়গাটি ষেন ওই সক 
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তলেরই কোন একটির উপর অবস্থান করছে। ওই আরগাটিকে লক্ষ করে এবার 
একস্‌ রে ক্যাষেরাটিকে ওট তলের উপর ফোকাল করুন। ত। হলে, এ ক্ষেতে 
ফিলমের উপর যে ছবিটি ধর! পড়বে তাতে ওই তলটির চেহারাই ছুটে উঠবে 
অত্যন্ত স্পষ্টভাষে। তুলনায় অবশিষ্ট তলগুলি দেখা শবে অস্পষ্ট অবস্থায় । ছবি 
তোলার লময় রোগীকে রাখ হয় স্থির অবস্থা়। একস, বে উৎদটি ধীকে ধীঝে 
এক পাঁশে সরানো হতে থাকে, এব তার সঙ্গে তাশ রেখে ওই এবাই সময়ে 
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[ একজ্"রে ছবি প্রথমে ভিডিও লংকেতে রূপাস্তরিত করা হয়। 
এই সংকেত গাশিতিক প্রতীক চিদ্ফিত করা হয় ব্সগশকে। 
বন্্রগণকের সাহায্যে ছবি পুনর্গঠন কর! হুয়। এ থরনের ছবির 
লাহায্যে দেহের কোন অংশের প্রতিটি তলের খিধরণ অনেক স্পষ্ট 
হুয়। এতে করে চিকিৎসরা বুঝাতে পারেল গৌলমাঁজটা ঠিক কোন 
জায়গায় হয়েছে কিভাবে ভার চিকিৎস। করতে হবে । প্রয়োজনে 
আক্পোপচারের জান়গাটিও তার সঠিকভাবে চিছ্িত করতে পারেন। 
ফলে এক জারগায় কাট! ছেড়া করতে গিয়ে অন্য জায়গাটির ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। ] 
ফটোগ্রাফিক প্লেটটি 'একস্-রে উতৎ্সটির বিপরীত দিক বরাবর সরানে! হয়। বিতিজ্ত 
কোণ থেকে এইভাবে যে ছবি তোল। হলে। সেই ছবির সমন্ত অ'শ গাঁপিতিফ 
সংখ্যায় রূপান্তরিত করে যস্ত্রগণকে সঞ্চিত কর! হয় । ধর! যাক যে তলটির ছবি 
তোল হলো, সেই তলটি ক্ষুদ্র কু বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে । এক একটি 
বর্গক্ষেত্রকে এবার হুচিত করা হলে। এক একটি সখ্যার সাঘাধ্যে । অর্থাৎ কোন 
একটি সংখ্য! যেন ওই তলের €কান একটি বর্গকার অংশের প্রতিবিদ্ব। এ ধরনের 
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প্রতিবিষ্বকে বলা হয় পিক্সেল (717৩1 )। এপিক্সেলের সংকেত সঞ্চিত থাকে 
যন্ত্গণকে। রোগীর দেহের যে অশ্শটিপ ছবি তোল! হলে! সেই অংশটি পর পর 
অসংখ্য তলে এবার পৃথক করা যাক । এক একটি তলের অনংখ্য পিক্পেল। 
প্রত্যেঙ্গটি তলের পিকেলগুলি সংখ্যার ছার! চিছিত করে হস্তরগণকে সফি কর! 
যেতে পারে। প্রতিবিশ্ব তৈরির সময় গ্রথমে একটি তলের পিকেগগুলি সাগিয়ে 
নেওয়। হয় । তারপর ওই তলের উপর সাজানে৷ হয় অপর তলের পিক্সেল এবং 
এই ভাবে পর্যায়ক্রমে একের পর এক তলের নিদিষ্ট পিক্সেলগুলি সাজিয়ে নিলে 
পাওয়! বাবে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিশ্ব। উ-্লধ্য, কোন তলের কোন জায়গায় একস্‌- 
রশ্মির ঘনদ্ব পিক্সেলগুলির মধ্যেই ধর! থাকে । 


বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরী প্রধম টমোগ্র্যাফিক যগ্রট তৈরি করে ইলগ্ডের 
একটি প্রতিষ্টান । নাম ই এম আই। আর সেই যস্্রটিরই উল্তাবক ছিলেন ওই 
প্রতিষ্ঠানেরই সেপ্টাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারির প্রযুদক্তবিদ জি এন হাউনসফিল্ড । 
বঙ্ছটির নাম দেওয়! হয় ই এম আই ক্কানার। এই কোম্পানি তাদের তৈরি 

এই বস্ত্র প্রথম মার্কিন দেশে পাঠিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে । সেটি বসানে! হয় 
মেয়ে! ক্লিনিকে । এটা! মুখ্যত তৈরি হয়েছে মন্তিষ্কের দ্রিমান্ধিক ছবি তোলার 
জন্তে। বল! বাহুলা, পৃথ্থিবীর অনেক হাসপাতালেই এই স্ক্যানার এখন দেখতে 
পাওয়। যাষে। বে প্রসঙ্গত বল! যায়, এ ধরনের পরীক্ষা! পদ্ধতি খুবই ব্যয়বন্থল । 
কারণ এক একটি স্কানারেরই দাম এখন ছুই থেকে সাত লক্ষ ডলারের হত, এবং 
একবার পরীক্ষা করতে খরচ পড়ে প্রায় ভু'শ ভলার। 

হাউনলফিন্ডের বক্তব্য, টমোগ্রযাফিবর সাহায্যে মস্তি অথবা শরীরের অন্ত কোন 
জায়গায় ভ্িমাঞ্রিক প্রতিবিদ্বই শুধু নয়, তাদের প্রন্থচ্ছেদ তলের প্রতিবিশ্বও তৈরি 
কর! সম্ভব হয়েছে । এতে করে শরীরের অভ্যন্তরে রোগ নির্শয় কর! সহজ হম্ব। 

কাম্যাকের জন্ম দর্ষিণ আফ্রিকায় । পেশায় পদার্থবিজ্ঞানী । তিনিই ষন্রগণকে 
চালিত টমোগ্র্যাফির তাত্বিক পদ্ধতির উত্তাবক। পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও তিনি এক 
সময় *ক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন ছাপপাতালের সে জড়িত ছিলেন | লেখানে 
তার দায়ি ছিলে! তেজক্ষি্র বিকিরশের সাহায্যে ক্যানসার নিধারণ এব তার 
চিকিৎস! ৷ 

১৯৫৬ সালে করম্যাক মাকিন বুক্তয়াই্রে চলে যান। গেখাণন গোড়ার দিকে 
তিনি মান্জ বর দেছের বিডির কোবকল। ব! টিহ্ার একস্‌ রে শোবণ-হ্ষমত। জানার 
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ব্যাপারে গবেধণ। চালান। তবে গত পদের বছর তিনি পারমাণবিক কণায় উপর 
তাত্বিক গবেধগ! চালিয়ে আসছেন। 

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ সনে করদ্যাক ঘেন কিছুট। অবাকই হয়েছেন। 
হার মন্তব্য আসলে টমোগ্র্যাফিট আমার কাছে ছিলে “সাইড লাইন? । 

করম্যাক এবং হাউিনসফিল্ডের মধ্যে পারম্পরিক ফোন দেখ! সাক্ষাৎ ঘটেনি 
এখনও | 

যা, করম্যাকের নাম আমি প্রথম শুনেছিলাম ১৯৭২-৭৩ সালে। ওই সময 
জানতে পারি, আমার একটি গবেধণাপঞ্জের পরীক্ষক হিসেবে ফোন একটি জার্নাল 
ফাঁকে নির্বাচিত করেছে । বলেছেন ছাউনস্ফিজ্য ; পেশায় ইঞ্জিনিয়ার 

হাউনস্ফিজ্ড গ্রাষের নান্ষ। খাষার বিষয়ক শিক্ষা ছিয়ে তার বাল্াযকালের 
শচনঠ, ছেলেবেলায় আমি বেশির ভাগ সঙ্গয় কাটাতাম খামারের ৃততপাতি নেড়ে- 
চেড়ে। আর একঘেয়েমিত! দুয় করার জন্তে মাঝে যাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করতাম 
-যন্ত্রপাঁতিগুলি কীভাবে কাজ করে ? 

'গত কয়েক বছর ধরে আমার সময়ের অর্ধেকটাই আমি ব্যয় করেছি স্ব্যানার 
বিষয়ক গবেষণায়, বাকি অর্ধেক অন্ত কাজে ।' বলেছেন হাউনলফিক্। সম্প্রতি 
'ভিনি ৭*** নাষে নতুন একটি স্ক্যানার নিদ্বে কাজ বরছেন। এটি এখনও 
পর্ধীক্ষাধীন । তার মতে এই হস্ত্রটি ১৮র পরিবর্তে দেহের ভেতরকার যে কোন অংশ 
৩ সেকেণ্ডেই স্ক্যান করতে পারযে ৷ অর্থাৎ ৩ /সফেগ্ের মঙ্গোই ছিযাতিক বা 
ভ্রিমান্রিক প্রতিবিশ্থ তৈরি করতে সমর্থ হবে নতুন এই উদ্বোগ্র্যাফিক হজ 

দেহের অভ্যন্তরে আমাদের হাৎপিগুটি সব সমদ্বই চঞ্চল । ফোন কোন পেশীর 
মাঝে মাঝে স্পঙ্গিত হয়। কিন্ত সচল হৃৎপিণ্ড অথব! চঞ্চল পেবীরও হিমাজ্িক 
সবি তুলতে সমর্থ হয্েছেন হাউনস্ফিন্ড। তিনি মনে করেন, ঠিক মত ব্যবহার 
করলে তার উদ্ভাবিত ক্ক্যানারে চিকিৎলা করায় খরচ অনেকটা কমানে! যেতে 
পারে | 
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১৯৮০ সত পরার পেয়েছেন 
মোট আটজন । 

পদার্থবিজ্ঞানে ঃ ভাল ফিচ. এবং জেমস জ্রুনিন। পারমাণবিক 
কণার হৃষ্টিতত্ব এবং গ্রতিসাম্য সুত্র অর্থাৎ "ল অভ, সিমেদ্রির উপর 
এদের গবেষণা অনন্য সাধারণ এবং বিতর্ক মুলক । 


রসায়নে ঃ পঙ্গ বার্গ, ওয়াটার গিলবার্ট এবং ক্রেভারিক ভ্াংগার । 
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব! ছিল প্রযুক্তি বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যাপারে 
বিভিন্ন বিথি লিষেধ রচনায় কাদের অবদান অনন্বীকার্ধ। 


চিকিদ্াাবিজ্ঞানে $ বেনেসেরাফ, জর্জ তেজ এবং জেন দশে । বিভিন্ন 
রোগের নিরাময় এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে তাদের আবিষ্কার এক 
বলিন্ত পদক্ষেপ । 


পদার্থ বিজ্ঞান 


“গুরা ঘ! বলতে চান, সেটা স্পষ্ট করে বোঝানোর জ নত হয়তো! একজন নতুন 
"আইনস্টছিনেরই দরকার হবে ।” পদার্ধবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দরুন 
১৯৮* সালে সম্মিলিতভাবে ছুইজন পদ্দার্থবিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত 
করা হয়েছে। তাদের লক্ষ্য করেই এট মস্তবা। মন্তব্য নোবঙ-কমিটির জনৈক 
পদস্যের। ধারা পুরস্কৃত হলেন, তাদের একজন প্রিটন শিশ্ববিত্যালয়ের কণা” 
পদার্থ বিজ্ঞানী তাল ফিচ। বন়েন ৫৭1 দ্বিতীষ্ব জন শিকাতো। বিশ্ব বিষ্চালয়ের 
পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্রনিন। বয়েস ৪৯। নোবেল কমিটির বক্তবা, কিচ এবং 
ক্রনিনের তব অনন্যসাধায়ণ। বিতর্কমূলক ও । 

প্রসঙ্গ পারমাণবিক কণার হ্যঙিতন্ব এবং গ্রতিপাম্য সত অর্থাৎ ল অজ, 
সিমের । 

বিজ্ঞানীরা এক সময় মনে করতেন, পরমাণুই পদার্থের অন্বিষ জবস্থা। পরমাণু, 
অথণ্তনীয়। কিন্তু পরে জান! গেল, পরমাণুকে মুখ্য ছুটি অ শে তাগ কর বায়। 
একটিকে বল! হুল কেন্ত্রীয় অংশ । যাঁর নাম দেওয়া! হল «নিউক্িখবাস' । অপরটি 
পরমাণুর নিজস্ব পরিমণ্ডল। পরমাণু সংলগ্ন এই পরিমগ্ুলের হধ্যে নিউক্লিয়াসের 
চারপাশে পরিক্রমণ করে এক ধরনের কণা । হার শাম ইঞ্ীকটন। ইলেকট্রন 
খণাত্মক তড়িত্ধর্মী কণ!। হুর্যের চারপাশে যেমন বিভিষ্ন গ্রহ পরিক্রমণ করে, 
ঠিক তেমনি নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন । 

প্রশ্ন দাড়াল তখন, ইলেকট্রন তে! খণাত্মক বিছ্যুত্ধ্মী কণ! 1 হি তাই হয়, 
যেছেতু পরমাণু খণাত্মক বিছ্যাত্ধ্মী কপার আধার, ত1 ছলে লাধিকতাষে পরযাপুরও 
€তো খণাত্মক তড়িতধর্ী হওয়ার কখ1? কিন্তু বাস্তবে দেখা! গেল, সাধারণ অবস্থান 
মৌলিক পদার্থের পরমাণু বৈছাতিক চরিত্রের দিক দিয়ে নিক্ষিয় ( ইলেকর্রিক্যালি 
নিউদ্রাল )। 

অতএব বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন, পরমাণুর নিউক্লিয়াস নিশ্চয় ধনাতবক 
তড়িত্ধর্মী কণ! ৷ নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক বিদ্যা ইলেকট্টনের খণাত্বক বিহ্যুৎকে 
প্রশমিত করে বলেই স্বাতাবিক অবস্থায় পরমাপুযাঅই বিদ্ধযৎ নিরপেক্ষ বা “ইলেক 
হ্বিক্যালি নিউট্রাল" অবস্থায় বিরাজ করে। 

জবশেষে জাবিককৃত হল, পয়মাণুর নিউক্রিয়াগও অথগুনীয় নয়। হাইফ্রোজেন 
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পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে একটি প্রোটন । প্রোটন ধনাত্মক তড়িত্ধ্ী 
কণা। একটি প্রোটিনের মধ যে পরিমাপ ধনাত্মিক বিছাৎ আধান থাকে, একটি 
ইলেকট্রনের মধ্যেও থাকে ঠিক সেই পরিমাপই খণাত্মক বিছাৎ আধান। হাইড্রোজেন 
পরমাগুতে সমপরিমাণ এবং বিপরীতধর্মী ওই বিছাৎ কণা তাই প্রশমিত অবস্থায় 
বিরাজ করে আর এর জন্তেই স্বাভাবিক অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যুৎ. 
নিরপেক্ষ । 
একমাআজ হাইড্রোজেন ছাড়া অন্থান্য পদার্থের পরমাণুর ছবিটি দাড়াল ভিন্নতর । 
দেখা গেল তাদের নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন আবর্তন করে ঠিকই কিন্তু 
তাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে ছুই ধরনের কণা । প্রোটন এবং নিউট্রন। 
প্রোটন ধনাত্মক বিছাত্ধ্মী কণা, একথ! আগেই বলেচি। দেখ! গেল নিউট্রন 
কিন্তু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বা! “নিউট্রাল” কণ'। অতএব পরমাণুর বৈচ্যুতিক অবস্থার 
ব্যাপারে নিউট্রনের ফোন ভূষিকা নেই । 
আরও একটি ঘটন! লক্ষা করলেন বিজ্ঞানীর! ৷ বাস্তবে মৌলিক পদার্থের 
সংখ্যা প্রচুর। সমস্থানিক বা আইসোটোপগুলি বাদ দিলে এই সংধ্যা দাড়ায় ৯২1 
এদের মধ্যে কতক রকম মৌলিক পদার্থ দৈনন্দিন জীবনে নিজেরাই তে। আমর! 
নাড়াচাড়া করিঃ অথব1 ধাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবাই আমর অবহিত । লোছ1, 
লোন! রুপো, আযলুমিনিযাম আরও কতরকম ধাতু আছে! অধাতু, যেমন গন্ধক 
কারন প্রভৃতি । দেখা গেল বাস্তবে এদের পৃথক পৃথক বলে মনে হলেও এদের 
সবারই গঠনের মুলে কাজ করছে তিন রকমের কণ!। ইলেকট্রন, প্রোটন এব* 
নিউট্রন । বিভিন্প সংখ্যক ইলেকট্রন, প্রোটন এব নিউউন নিষ্পেই তৈরী হয়েছে 
এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাধু। ব্যতিক্রম শুধু হাইড্রোজেন। হাইড্রৌজেনের 
নিউক্লিয়াসে আছে একটি প্রোটন কণ' কোন নিউরন দেই। আর তার 
নিউক্রিয়াসফে কেন্ত্র করে চার পাশে পরিক্রমণ করে একটি ইলেকট্রন কণ!। 
হাইড্রোজেন ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত মৌলিক পদাথের নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এব, 
নিউট্রন থাকে , এব* জ্বাভাবিক অবস্থায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে বতগুলি প্রোটন 
থাকে, নিউক্লিয়াসের চারপান্শ পরিক্রমণরত অবস্থায় থাকে ততগ্তলিই ইলেকট্রন । 
এর জন্তেই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি “বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ ব! ইলেকপ্রিক্যালি 
নিউউ্রীল' অবস্থায় বিয়াজ করে। 
বিজ্ঞানীর! ধরে নিয়েছিলেন বিশ্বরদ্ষাণ্ডের যাবতীয় বন্ত-জগতের থর মূলে 
কাজ বরে ওই ডিন রফম বণা-- ইলেকট্রন, প্রোর্টন এবং নিউইন। এই 'অনী 
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কণার? একটি প্রতিসাম্য অবস্থায় বিরাজ করে এক একটি মৌলিক পদার্থ ছিদাধে 
রূপ পরিগ্রহ করে। এরাই মৌল কণ।। 

কিন্তু শেষ পর্ধস্ত দেখ! গেল, ব্রন্ধাও সৃষ্টির এরাই শেষ ফথা বন্ধ। একে একে 
আবিষ্কৃত হতে লাগল একের পর এক মৌল কগ!। যাদের বলা হচ্ছে পারমাণবিক 
কণা। আবিষ্কৃত হল *পজিউ্ন'। দেখা! গেল, এই কণাটির ভয় ইলেকট্রনের 
ভরেরই অন্ুরূপ। তবে ইলেকট্রনের মধ্যে রঙ্বেছে খণাত্মক বিছ্যুৎ আধান। আর 
পঙ্জিট্রনে রয়েছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান অর্থাৎ পজিউউরন যেন ইলেকট্রনেরই প্রতিবিশ্ব। 
পজিট্রনকে তাই বল! হল ইলেকট্রনের প্রতি কণ! বা *জ্যার্টি পারটিকল' । এই 
দুই কণ! পরস্পর মিলিত হলে তাদের কণা-অস্তিত্বের প ত্যট। রাপাস্তরিত 
হয়ে দেয় বিকিরণ শক্তি । এ ক্ষেত্রে 'গাম।? রশ্মিই সেই বিকিরণ। ইলেকট্রন 
এব* পডিউ্রনের মধ্যে লক্ষ্য কর! গেল একট! গ্রতিসাম্যরূপ বা "সিষেছি”। 

দেখ! গেল, শুধু পজিউনই নয়, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতিরও প্রতি কপ! আছে। 
যাদের বল! হয় আ্যা্টি-প্রোটন, আ্যার্টি নিউট্রন গ্রভৃতি। 

৯৪০ এর দশকে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীর! 
আবিষার করলেন আর এক শ্রেণীর বিছ্যুৎ আধানযুক্ত কণ! যাদের নাম রাখা হয় 
“মেসনস” | এর! খুবই ক্ষণস্থায়ী কণা । এদের তয় ইলেকট্রন এবং প্রোটনের 
মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে। মানুষের তৈরি প্রথম মেসন কণাদের ধন হয় “পাইওনস+ 
বা পাই মেসনস। ১৯৪৮ সালের বার্কলের ক্যালিফোনিয়!বিশ্বযিন্ঠীলয়ে সাইক্রো- 
উনের সাহায্যে এই পাই মেসন কণা তৈরি কর! হয়েছিল । দেখ! গেল পাই- 
মেসন কপ! তিন রকম। ধনাত্মক পাই মেসন, খণাত্মুক পাই মেসন এবং বিছ্ুৎ 
নিরপেক্ষ পাই মেসন। এর! যেন বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক দিয়ে প্রোটন ইলেকট্রণ 
এব* নিউট্রনকেই স্বরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ দেখা গেল এ ক্ষেত্রেও বিরাজ 
করছে প্রতিসাম্য রূপ ব! 'সিমেত্' । অত পর আবিষ্কৃত হল আরও দুই শ্রেণী 
মেসন। যাদের বল! হল মেসনল মিউমেসনস বা মিউওনস এব, কে মেসনস ব। 
“কেওনস'। এদের মধ্যেও ধর1 পড়ল ধনাত্মক খপাত্মক এবং বিদ্থাৎ নিরপেক্ষ 
অবস্থ।। প্রতিসাম্য এক্ষেত&রেও। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্যে এই প্রতিসাম্য 
অবস্থা শুধু পারদাণবিক জগতেই নয়, বৃহতর জাগতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়। 
ষাধ্যাকর্ষণে গ্রছগুলি হুর্ষের চার পাশে ঘুরছে $ উপগ্রহ গ্রহের চার পাশে নক 
জগৎ নিয়ত পরিক্রমণ করছে; গ্রহ নক্ষত্রের আকৃতি এবং প্রন্কৃতির যখ্যেও একটা! 
প্রচ্ছর হিল-_ এ সবও তে] প্রতিসাধ্য বা “সিমেধ্রিরই চিহ্ছ। 


আরও একটি ব্যাপার আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীর । তার! দেখলেন 
স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউউ্ন 
€ একমান্র হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস ছাড়া )। কিন্ধু কৃতিম উপায়ে কখনও 
কখনও পরমাণুর একটি ইলেকট্রনকে ভিন্ন ধরনের কোন খণাত্মক কণার সাহায্যে 
প্রতিস্থাপন কর! যায়। শেষোক্ত এই পরমাণুক বল! হয় বিদেশী পরমাণু বা 
একসোটিক আযাটম। এই প্রতিস্থাপনের দরুন পরমাণুর দ্বাভাবিক আচরণে ব! 
বা চরিত্রে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না। বলা বানুল্য, গত আটাশ বছরে 
পদ্দার্থবিজ্ঞানীরা অন্তত দুই ধরনের «বিদেশী পরমাণু, নিয়ে গবেষণ। চালিয়ে 
'আমছেন। এদের মধ্যে একটি হল 'পাইওন' সমদ্থিত পরমাণু ব1 'পাইওনিক 
আযাটম। এ ধরনের পরমাণুর একটি ইলেকট্রন একটি খণাত্মক পাইওন কণার 
দ্বার! প্রতিস্থাপিত কর! হয়। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় “মিউওনিক আ্যাটম' বা 
খণাত্মক মিউ-মেলন সমন্বিত পরমাণু । ১৯৫২ সালে পাইওনিক পরমাণু নিয়ে 
ধারা প্রথম গবেধণ। চালান তাঁদের মধ্যে ছিলেন রচেস্টার বিশ্ববিগ্যালয়ের মর্টন 
কামাক, এ ডি ম্যাকৃগুইর, যোসেঞ্ণ বি প্ল্যাট এব হারি জে স্কুলট। এর পরের 
বছর *মিউওনিক' পরমাণু নিয়ে কলাদিয়! বিশ্ববিদ্ভালয়ে গবেষণা চালান হয় 
প্রথম । ধার! গবেষণায় রত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ১৯৮* সালের নোবেল 
বিজ্ঞানী ভাল এল ফিচ | ফিচের সঙ্গে ছিলেন জেমস রেইনওয়াটরি | মিউওনিক 
পরমাণুর উপর গবেষণা উত্তরকালে নিউক্লিয়াসের গঠন এব বিশেষ করে 
নিউক্লিয়াসের মধ্যে কণার! কীভাবে বিন্তম্ত থাকে সে ব্যাপারে অনেক নতুন তথ্য 
যোগাতে সমর্থ হয়েছে। 

এহ বাহা। বিতর্কের হুচনা দেখ। গেল ১৯৬৪ সালে। এই বছর একদল 
বিজ্ঞানী নিউ ইয়র্কের আপটনে অবস্থিত ক্রকছেভন গবেষণাগারে শুরু করলেন 
এক যুগাস্তকারী পরীক্ষার কাজ। তদের লক্ষ্য তখন “লিমেট্রি' ব! প্রতিসাম্য 
নিয়মের ছুটি মুখ্য হুত্র খতিয়ে পরীক্ষা করা। একটি চ্আ্র ছল যেকোন 
পারমাণবিক কেজ্সীন বা নিউক্লিয়াস বিক্রিয়ায় সমস্ত রকম পারমাণবিক কণা তাদের 
প্রতি পারমাশবিক কণার সাহায্যে প্রতিস্থাপন কর! সস্ভব। যেমন ইলেকট্রনকে 
প্রতিস্থাপন কর! সম্ভব পজিট্রনের সাহায্যে প্রোটনকে জ্যার্টি প্রোটন অথথ্ব! 
নিউট্রনকে আ্যার্টি নিউট্রনের সাহাধ্যে ইত্যাদি । ছিতীয় লুঙ্জ পারমাণবিক বিজি 
এবং ওই বিক্রিয়ার দরুন যে প্রতিবস্তকণ। অথবা, পারমাণবিক বস্তকপার কুটি হয় 
প্রকৃতির নজরে তাদের মধ্যে ফোন পার্থকা খাকে না। কিছু কিছু বৈষমাসূলফ 
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্ঘটনা চোখে পড়লেও সামগ্রিক ভাবে এই নিয়মের কোন বাতিক নেই । এই 
'নিয়ম ছুর্লজব্য। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশ্বযদ্ধাণ্ডে বস্তকণ! এরং প্রপ্তি 
ষম্তকণার অস্তিত্ব সমান তাবে থাকা উচিত। সাধানখ পরযাপু এবং পবিদেকী” 
পরমাণুর ক্ষেত্রেও বিভোদদর কোন কারণ নেই। 

কিন্তু শেষ পধস্ত বাদ সাধলেন ফিচ এব" ক্রনিন। পারমাণবিক কণা নিয়ে 
গবেষণা করতে গিয়ে স্তর বিস্ময়ের সে আবিফার করলেন অদ্ভুত একটি ছটনা 
তারা গবেষণা! করছিলেন এক ধরনের ক্ষণস্থায়ী কণ নিয়ে । যাদ্রে নাম নিউউ্রাল 
কে মেসনস্‌ বা! বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ 'কেওন কণা” । ওরা দেখলেন, প্রতি ১৯০টি 
বিক্রিয়ায় ছুটি ক্ষেত্র এই পারমাণবিক বসন্ত কণার! বিকিরণ শক্তি ক্ষরণ করে 
জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করছে পাই মেসন বা! পাইওন | ঘটনার দিক ছয়ে এট 
মস্ত একটি ব্যতিক্রম । কারণ সিমেদ্রি সুত্র অন্ুযাক়্ী এ ক্ষেজে জোড়ায় জোড়ায় 
নয়, তিনটি করে *পাইওন' তৈরি হওয়ার কথা । 'অতঞব বলা চলে বিশ্বরদ্গাণ্ডে 
যে সর্বত্রই “লিমেট্রি হৃত্' সতা, এ কথ ঠিক নয়। বললেন ফিচ এব” ক্রনিন। 
এই ঘটন! প্রতিসাম্য নিয়মের আরও একটি সম্ভাবনাকে ভূল প্রতিপর করল। যাকে 
বলা তয় "টাইম রিভার্সাল” ব! বিপরীতগামী সময় । যার অর্থ করলে গীড়ায় যে 
কোন বিক্রিয়! সম্মুখ এব* বিপরীত ছুই দিকেই চলতে পারে। ধেন সিনেমার 
ফিলযের মত। 

ফিচ এব ক্রনিনের তত্ব প্রমাণ করেছে, যতটা! আপি ধায় গিয়েছিল ত্রদ্ধাণড 
ততটা প্রতিসম ব! “সিমেট্রিকাল? নয় । তাঁদের এই ধারণাটি প্রতি কটাক্ষ করেই 
নোৌবেল কমিটির জনৈক সান্ত তাই বলেছেন, ওরা হয! বলতে চান সেট! 
স্পষ্ট করে বোঝানর জন্তে হয়ত একজন নতৃন আইনস্টাইনেরই দরকার হাব । 

ফিচ এব জ্কনিনের গবেধণাল ফলাফলের সাহায্য নিয় পরবর্তাকালে 
বরহ্ধাণ্ড বিজ্ঞানী বা “কসমলজিস্টরা” একটি চিরায়ত প্রপ্রের উত্তর যোগানয় চেষ্টা 
করেছেন। তাদের ধারণা আজ থেকে পনের অখব! আঠারে! হাজার কোটি বছর 
আগে অতিকায় এক নক্ষত্র বস্তুর বিস্ফোরণের ফলে তৈরি তয়েছে বর্তমান এই 
বিশ্বজগৎ। কোটি কোটি নক্ষত্র এব নাক্ষত্িক বস্ত। এই বিস্ফোরণকেই বল! 
হয় “বিগ ব্যাং । স্যার পরমূহূর্তে নতুন বরন্ধাণ্ডে তখন ভু রকম বন্বরট অস্তিত্ব 
থাকার কখ!। বস্ত এবং প্রতিবন্ত। ই-রেজিতে যাদের বল! হয় "ম্যাটার এবং 
'জ্যর্টি-ম্যাটার' | সিমেছি বা! প্রতিসামোর গজ অঙ্্বায়ী, বিস্ফোরণের পর 
বন্ধাণ্ডে ঠিক সমপরিষাণেই ম্যাটার ব! ত্যা্টি ম্যাটার থাকার কথা । আর যদি 
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তাই হয় তাহলে হুষ্টির পরমূহূর্তেই তো! ক্রন্বাণ্ডের ধ্বস হওয়া উচিত ছিল? 
কারণ, বন্ধ এবং প্রতি-্বস্ত্র কণার মিলন ঘটলে উভয়েরই বন্ত অস্তিত্বের বিলোপ, 
হওয়ার কথ! । ইংরেজিতে ধাকে বল! হয় “আ্যানিহিলেশন? । সেক্ষেত্রে উভয়ে 
মিলিত হওয়ার পর শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। সম পরিমাণ বন্ত এবং প্রতিবস্তই 
বদি নতুন কষ্ট ব্রদ্মাণ্ডের মধ্যে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে নতুন স্থষ্ট সেই ব্রন্ধাও 
কীভাবে টিকে রইল ? 

ফিচ এব ক্রণিনের গবেষণা! এই বিভ্রান্তক্কর প্রন্নটিরও উত্তর যোগাতে সমর্থ 
হয়েছে। তাদের গবেষণালক ফলাফলের উপর নির্ভর করে বল! হম্নেছে, অতিকায় 
নক্ষঞ্রের বিস্ফোরণের পর বস্ত এবং প্রতিবস্ত ছুই ই স্ষ্টহয়েছিল। তবে ওই 
সময় প্রতিবস্তর চেয়ে বস্তর উৎপার্দন কিছুটা! বেশি পরিমাণেই ঘটে । আধিক্যের 
পরিমাণটা ছিল দশ বিলিয়নে একভাগ । স্থৃষ্টর পর ব্রন্ধাণ্ড ক্রমে শীতল হতে 
থাকে । রস্ত এব প্রতিবস্তকণার! পরম্পর কাছাকাছি আসতে থাকে এব শেষ 
পর্যস্ত পরস্পরের মধ্যে ঘটে মিলন। এইভাবে বেশির ভাগ প্রতিবন্তই বস্তুর 
স স্পর্শে এসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশিষ্ট যা রইল তার প্রায় সবটাই বস্ত। সেই 
বস্বই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে । প্রতিবস্তর পরিমাঁণ কম ছিল 
বলেই ব্রদ্ধাণ্ডের জন্মলগ্ন তার মৃত্যুলগ্নে পরিণত হয়নি । 

প্রতিসাম্য বা! সিমেত্রি'র শু অন্ধযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের ঘাবতীয় নিয়ম বস্ত এব. 
প্রতিবস্ত উভদ্কের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য । যদি তাই হয় অঙ্গাণ্ডের 
হৃ্টিমুহূর্তে বস্ত্র এবং প্রতিবস্তর সমপরিমাণে থাকাই তে! উচিত ছিল। কিন্তু কিচ 
এব ক্রনিনের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রক্কৃতি এক্ষেত্রে যেন কিছুট! পক্ষপাতিত্বই করেছে । 
বস্তর চেয়ে সে প্রতিবন্ত তৈরি করেছিল কম। যেটুকু করেছিল, কিছু পরিমাণ 
বন্তর সঙ্গে মিলিত হয়ে তার বিলুপ্তি ঘাটছে। অবশিষ্ট বন্তকণ! নিয়ে ব্রহ্মা 
তার অন্তিত্থ বজায় রাখল। হষ্টির মুল লক্ষ্য কী, সে উত্তর দেবেন দার্শনিক । 
তবে ফিচ এবং ভ্রনিনের তদ্ব এটাই প্রমাণ করেছে, প্রন্কৃতি নিজেও পক্ষপাতহুষ্ট। 
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রসায়ন 
নোবেল কমিটি রসায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে বৃত ফরেছেন এফহে 
[তিনজন বিজ্ঞানীকে । স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিালয়ের পল বার্গ বয়েস ৫৪। হাতার্ড 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ওয়ালটার গিলবার্ট, বয়েস ৪৮। এবং ইংলগ্ডের কেমত্রিজ 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের ৬২ বছর বয়স্ক ফ্রেডারিক স্যাগার। স্যাগাঁয এই লিয়ে 
দুবার নোবেল পুরস্কারে সম্মামিত হলেন। এর আগে ইনস্থ্যলিনের আপযিক গঠন 
আবিষ্কারের জন্যে ১৯২৮ সালে তাকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা 
হয়েছিল। 

রসায়নে উল্লেখষোগা গবেষণার দরুন যে তিন বিজ্ঞানীকে ১ ৮০ সালের 
নোবেল পুরস্কারে বৃত কর! হয়েছে তাদের অন্কতম হলেন পল বার্গ। পুরস্কার 
অর্থের অর্ধেক পেয়েছেন তিনি । অবশিষ্ট অ্প সমান ছুই তাগে ভাগ করে জেওয়! 
হায়াছ হাত্ার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক ওয়ালটার গিলবার্ট এব ই*লণ্রর 
ফেমত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধাণপক ফ্রেডারিক স্যা*গারের মধ্যে । 

“তিনি এমন একটি ব্যাপা নিয়ে পবেষণ! শুর করেছিলেন, শেষ পরস্ত যা 
কাই পরিণত হয় নি।” নোবেল পুরস্কারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার) পর পল 
বার্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন জনৈক বিশেবজ্ঞ। 

নোবেল কমিটির বক্তব্য, পল বাগেঁর গবেধণাবিষয়ক প্রেকধীসিয়ে গোড়ায় 
প্রচুর ঝড় বয়ে গেছে, সন্দেহ নেট। কিন্তু থে আশঙ্কার উপর তির্তি করে এই 
বড়, সেটা! কিছুট! বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়েছে । জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারি' ব 
জিন প্রযুক্তি বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যাপারে বিভিক্ন বিধি নিষেধ রচনায় তার অবদান 
অনস্থীকার্য । যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও বাট । একথ| বিবেচন| করেই পুরস্কারের অর্ধেক 
সম্মানমূল্য অধ্যাপক পল বার্গকে অর্পণ করা হয়েছে। 

জীবজগতের ব শগতির ধারক এবং বাহক এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ 
-স্বার নাম ডিঅকসি রাইবোনিউক্লেন্িক আয'গসভ ব|। সক্ষেপে ডি এন এ-- 
বিজ্ঞানীর! এ ব্যাপায়ে ১৯৬ এর দশকেই স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন । ওই একই সময়ে 
আবিষ্কৃত হল ভি এন এর গঠন বৈচিজ্যের ছক। বিজ্ঞানীর! দেখলেন, ভাইর়াসই 
হোক, অব! অতিকায় নীল তিষি- তাদের সবার ভি এন এরই মুল উপাদান 
একই। কীভাবে সেই সয উপাদান পরম্পরবিস্ত্ত এবং এক এক বিস্ভাসে তাদের 
সংখ্য। কত, তারই উপর নির্ভর করে কোন প্রাণী ভাইরাস হিসেবে বিরাজ করবে - 
বিংব! রূপ পৰিগ্রহ করবে ভিযি, পাখি বিডির উদ্ভিদ এবং মাছষের অবয়বে । 
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প্রশ্ন উঠল কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরিপূর্ণ রাপ এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ-কর্ম 
খদি তাঁর “ভি এন এ" ব! জিনের উপর নির্ভর করে, তা ছলে সেই "ভি এন এ ৰা 
জিনের রাসায়নিক গঠনের কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে অনেক কিছুই তো! কর! বাঁয়। 
যেমন ধরুন, খাস্-সমহ্তা । পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। প্রয়োজন আরও অধিক 
পরিমাণ থান্ত। উৎপাদন বাড়াতে হবে গম, ধান ইত্যাদির । এ সব করতে 
গেলে দরকার প্রচুর নাইট্রোজেনঘটিত সার। অতিরিক্ত সার তৈরি করতে খরচ 
বাড়ে। অতএব যদি এমন কর! যায়, ডি এন এর হেরফের ঘটিয়ে তৈরী কর! হল 
এমন প্রজাতির গম অথব! ধানের বীজ, যারা উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার পর 
প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন নিজেরাই সরাসরি বাতাস থেকে স গ্রহ করতে পারবে। 
সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সারের আর প্রয়োজনই হবে না কিংবা! ধরুন, ভায়াবেটিক 
রোগ । শরীরে ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোনের অভাব ঘটলে এই রোগ 
হয়। এমনও তো! হতে পারে, বিশেষ কোন ব্যাকটেরিয়ার জিন" এ হেরফের 
ঘটিয়ে এমন প্রজ্জাতির ব্যাকটেরিয়! হয়ত তৈরী করা গেল যারা এব..যাদের বশ 
ধর মৃল্যবান এই হুরমোনটির উৎপাদনে সাহাধ্য করতে পারে। হয়ত এই একই 
পদ্ধতিতে ক্যানসার নিরাময়ও সম্ভব ! 

১৯৬০ এব ১৯৭০ দশকের গোড়ায় এই ধরনের চিস্তাভাবনার উপর নির্ভর 
করেই পৃথিবীর বিভিন্ধ দেশে একক এবং সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠল এক 
ধরনর জৈবিক পদ্ধতি । যার নাম রাখ। হল রিকমবিষ্তাণ্ট ভি এন এ") "জিন 
ন্পপাইসি * «জিন গ্রাযাকটি,» “জিন ম্যানিপুলেলন” অথব1“মিকল আযাগ্ড ম্যাচ জিনস? । 
“রিকমবন্যাপ্ট ভি এন এ” বা পুনস যোজী ভি এন এ বলতে বোৰাত্ন ছুটি পৃথক 
প্রজাতি থেকে সংগৃহীত জিনের পারস্পরিক মিলন । এ ধরনের পরীক্ষ। চালাতে 
গিন় বিজ্ঞানীর! কিছু কিছু সামগ্রী আবিষ্কার করলেন। আবিষ্কৃত হল ছুই 
শ্রেণীর 'এনজাইম” ব। জৈবিক অস্ুঘটক । 'লাইগেজ' এব, নিউক্লিয়েজ' । নিজেদের 
আত্মরক্ষার জন্যে প্রান্কৃতিক নিয়মেই এই এনজাইমগুপি ব্যাকটেরিয়ার দেহে 
উৎপাদিত হয়। লাইগেজ ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এর মেরামতি করে। আর 
নিউক্লিয়েজের কাজ অজ্ঞাত কুলশীল কোন ডি এন এ ব্যাকটেরিয়ার সাঙ্গিধ্যে এলে 
তাঁকে টুকরে। ট্রকরো! করে কেটে ধংস করা। অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্যাপারটা 
ঈাড়াল, 'লাইগে্জ যেন আঠ, যার কাজ জোড়াতালি দেওয়া, এবং নিউ-ক্রিয়েজ 
হল কাচি শত্রকে ধ্বংস করার দাস্রিত্ব বার উপর ভ্তত্ত। 

কিন্ত কাচি দিয়ে কেটে ছুই প্রজাতির ছুটি দ্বিনকে আঠ দিছে জুড়ে না হয় 
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নতুন একটি জিন তৈরী কর! গেল, কিন্ত লেই সঙ্গে আরও একটি সমন্ডাও তো 
রয়েছে। এবার দরকার সেই জিনকে কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে ঢুকছে 
দেওয়। যেখানে গিয়ে সেই জিন প্রজননের মাধ্যমে একাধিক জন্গুরূপ জিন তৈরি 
করতে পারে । ব্যাকন্টরিয়ায় এই নতুন জিন বহুন করবে কে? অবশেষে সেই 
পরিবাহকও আবিষ্কত হল। যাদের বল! হয় '্লাসহিভস'। কোন কোন 
ব্যাকটেরিয়ার কোষে কিছু কিছু অতিরিক্ত ভি এন এ থাকে । অতিরিক্ত সেই 
ডি এন এর ছোট ছোট আংটির মত বলয়কেই বল! হয় 'প্রানমিভস+ | এই প্লানমিভল 
সহজেই ক্রেমোজোম থেকে পৃথক করা যায় । এয ফলে পুনল'ংযোজী ডি এন এ 
নিয়ে পরীক্ষা! চালানর জন্তে যা ঘা! দরকার সবই পাওয়া গেল।; পাওয়া! গেল 
আঠা* জিন কাটার “কচি এব লংযোজিত জিনকে কারখানারপী/ ব্যাকটেরিয়ার 
মধ্যে পরিবহন করার মাধ্যম প্লাসমিড' | ব্যাকটেরিঘ্া। বলতে এখানে মুখ্যত 
'এসচেরিশিয়া কোলি? বা! সংক্ষেপে ই* কোলির কথাই ধর! হচ্ছে । বিশেষ ধরনের 
এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের পৌঁিক নালী ব! অন্ত্রের মধ্যে পাওয়া! যায় । বিভিন্ন 
প্রাণীর মধ্যেও পাওয়া বায় এই ব্যাকটেরিয়া । বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্রাসমিভসে 
থাকে খুব কম সংখ্যক জিন। কোন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করার পর তার! 
তাদের জিন ওই ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমজোমে প্রোথিত করতে পায়ে । আবার 
ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমের সঙ্গে নিজের জিনের বিনিময় (করতে পায়ে । 
কোন ব্যাকটোরয়ায় হয়ত প্লাসমিভ ভি এন এ প্রবেশ বরা গাল । সেখানে 
ঘটল তার বশ বিস্তার । বশ বিস্তারের পর তাদের সংগ্রহ কয়ে তাদের সঙ্গে 
স যুক্ত ডি এন এর কে পরিচিত, কে পরচিত নয় তাও বলে দেওয়! যাঁয়। যা 
দেখ! যায়, প্রাসমিভ ভি এন এর বশধরদের মধ্যে কোন অজ্ঞাত পরিচয় ভি এন এ 
রয়েছে, বুঝতে হবে, সেই ভি এন এ ই কোলি নয়, অন্ত কোন জিপ থেকে 
এসেছে। এইভাবে অজ্ঞাত পরিচন্ন “ভি এন এ' সনাক্ত কর! যেতে পারে । সেউ 
সঙ্গে জান! যেতে পারে তাদের জৈবিক ধর্ম । 

সেট! ১৯৭১। অধ্যাপক পল বার্গ তখন স্টানফোর্ড বিশ্ব।বন্তাপয়ে এ ধরনের 
একটি পরীক্ষা চালানর ব্যাপারে পরিকল্পনা করছেন । তার লক্ষ্য তখন প্রাণীর 
ক্যানসার তারাস নিয়ে গবেষণা করা । উল্লেখ। বিজ্ঞানীর! অনেক আগেই কিছু 
কিছু ভাহরাসের সন্ধান পেয়েছিলেন । গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখ। গেছে, এই 
সব তাইরাস ইুর, মুরসী প্রভৃতি প্রাপীর দেছে ক্যানসার স্থাটটি করতে পারে। 
মানুষের দেহে কাানপার খটানর হত কোন ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া না গেলেক্ 
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দেখ! গেল, &ঁ সব ভাইরাস মকুস্তেতর প্রাণীর গেহে ক্যানসারের সংক্রষণ ঘটায় 
এবং কখনও কখনও পরীক্ষা-নলের মধ্যে কালচার কর! মানুষের দেহ-কোবে 
ক্যানসারের মত প্রতিক্রিয়া! ছটায় । এতে করে ফেউ ফেউ মনে করলেন, মানুষের 
ক্যানসার রোগেরও হয়ত কারণ কোন না কোন ভাইরাস । 

এক ধরনের টিউমার ভাইরাস নিজেই পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন বার্গ। 
ভাইরাসটির নাষ “সিমিয়ান ভাইরাস-- ৪*, বা স ক্ষেপে এস ভি--৪* ভাইরাস। 
বিজ্ঞানীর! এই ভাইরাসটি প্রথম বানরের দেহে আবিষ্কার করেন। অত্যন্ত কু এই 
ভাইরাসে ধাকে তিনটি মাত্র জিন। অদ্ভুত ব্যাপার এই, বিজ্ঞানীর! দেখলেন এই 
ভাইরাস বানরের দেছে টিউমার ্থষ্টি না করলেও, ইছুর ব! অক্তান্ত প্রাণীর দেহে 
এদের ইনজেকলনেরসাহায্যে ঢুকিয়ে দিলে শেষোক্ত প্রাণীরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। 

বার্গ ঠিক করলেন, একটি প্রাসমিডের সঙ্গে তিনি 'এস ভি-_৪*? ভাইরাসের 
তিনটি জিন প্রথমে জুড়ে দেবেন, তারপর লেই প্লাসমিভটিকে ঢুকিয়ে দেবেন 
ই, কোলর দেহে । ধরে নিলেন, অল্লক্ষণের মধ্যেই জিন তিনটি তিনি পৃথক করে 
নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন ওদের মধ্যে কোন জিনটি ক্যানসার সির মূলে কাজ 
করে এবং কেন করে। 

পরীক্ষায় বাধ! পড়ল। ১৯৭১ সালের কোন এক দিনে ঘখন তিনি খুবই 
ব্যস্ত, এমন সময় তার কানের কাছে বেজে উঠল টেলিফোন । স্থদুর নিউ ইয়র্কের 
লং আইগ্যাগুস্থিত কোল্ড ম্প্রি হারবার ল্যাবরেটরি থেকে ক্যালিফোনির়ার 
স্ট্যানফোর্ড বিশ্বশ্থিবিষ্ভালয়ে টেলিফোনে শোন! গেল বিশিষ্ট জিন বিশেষজ্ঞ 
অধ্যাপক রবার্ট পোলাকের ক ম্বর়। তিনি জানালেন, “অধ্যাপক বার্গ, খবর 
পেলাম আপনি ই, কোলি4 মধ্যে প্রাসমিভের সাহায্যে 'এস ভি--৪০, ভাইরাসের 
জিন ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা! করার আয়োজন করছেন। এ খবরে জামি খুবই 
চিন্তিত। আবার আশক্কা। এ ধরনের পরীক্ষা! চালাতে গিয়ে এমনও হতে পারে 
এস ভি--৪ * এর টিউমার হ্ত্িকারী জিন হয়ত ই কোলির জিনের সঙ্গে 
জুড়ে গিয়ে বিশেষ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়! হ্যাট হল। এই ব্যাকটেরিয়! একবার 
যঙ্দি গবেধপাগারের যাইবে ছাড়। পায়, তার! এবং তাদের বংশধর ব্যাপকভাবে 
যান্থুষের শরীরে ক্যানসার সংক্রমণে সহায়তা! করতে পারে। হয়ত আমার এই 
আশঙ্ক। হুদুরপরাহত । তবু য় একটি কারণে । ই কোলি এমন এক হোগীর 
ব্যাকটেরিয়। যার! জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে মান্ধষের দেহে আশায় নিয়ে বেঁচে 
“থাকতে পায়ে । ভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া! শরীয়ে সংক্রাহিত হলে শরীরের প্রৃতি- 
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বক্ষ ব্যবস্থ! সাবাড় করে। কিন্ত ই কোলির ক্ষেভ্রেতার সম্ভাবনা কফম। 
অতএব টিউমার জিনবাহী ই কেলি সম্পর্কে আমাদের সাবধান হওয়া! উচিত। 
তাই আমার অুরোধ নিরাপত্াসূলক ব্যস্থ সম্পর্কে হতক্ষণ না সবাই নিশ্চিত 
“হচ্ছেন, আপনার এই পরীক্ষ! আপনি বন্ধ রাখুন ।' 

শুরু হুল বিতর্কের ঝড়। বার্গ দেখলেন, পোলাক য। আশঙ্কা করছেন, তেমন 
কোন ঘটনা তখনও পধস্ত ঘটেনি । তবে তার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়! বায় না। 
ফলে» তিনি তার পরীক্ষার কাজ আপাতত বন্ধ রাখলেন। 

এরপর “রিকমবিষ্তাপ্ট ভি এন এ' নিয়ে একাধিক আপলোচনাসতার আম্োজন 
করা হয়। এধরনের আলোচনামতার বিশিষ্টতম উদ্ভোক্তাঙ্গের যধ্যে ছিলেন বার্গ 
এব ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ভ ম্যাকসিম সিগার । তৈরী হুল ভ্তাশনাল ইনসটি 
টিউটস অভ হেলথ কমিটি ( এন জাই এইচ)। কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
হলেন পল বার্গ। এরপর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফালিফোঁত্ধিয়ার 
আযসিলমার কনফারেন্স সেপ্টারে বলল ?রিকমবিস্তাপ্ট ভি এন এ” অপুর উপর 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন । এই সম্মেলনে মাকিন যুক্করাষ্ট্র' ইউ কে, ফান্প, জার্মানি, 
হলাগ্ড, জাপান সোভিয়েত দেশ এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় দেড়শ জন বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করে। সম্মেলনে বার্গের ভূমিক! ছিল অন্যতম । ভিএন এ 
সংক্রান্ত গবেষণায় কী কী ধরনের নিরাপত্ত। নেওয়। দরকায় তা স্থির হয়। 

ওয়ালটার গিলবার্ট এব. ফ্রেভারিক হ্াগারের কৃতিত্ব, 'রিফগন্িান্টি ডি এন এ 
সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপারে তার আবিষ্কার করেছেন অনেক নতুন পদ্ধতি । 
ওরা একপ্রেণীর প্রোটিন অগু আবিষ্কার করেছেন, যাদের বল! হয় “কেমিক্যাল 
রিল্প্রলর' । জিনের জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপারে এদের ভূমিকা! অন্তত । 
গিলবার্ট এব* তার সতীর্থ আযালনি ম্যাকসাম এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ 
আবিষ্কার করেছেন। এই যৌগগুলির সাহায্যে গডি এন এ' অণুর বিডির অংশকে 
চিহ্নিত কর! সম্ভব হয়েছে। ন্তাংগার আবিফাঁর করেছেন এক ধরনের 'এনজাইজ | 
এই এনজাইম জিনের অক্ুক্কাতি তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করে। এই পদ্ধতির 
সাহায্যে তিনি ব্যাকটেরিয়াকে "ইনটায়ফেরন' নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ 
উৎপাদনে লক্ষম করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। “ইনটারফেরন' ভাইয়াসের 
আক্রমণ প্রতিহত করতে পার়ে। 

জিন প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ এবং অর্থবহ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বর্গ, 
গিলবার্ট এবং স্তাংগায়ের অবদানণএক বলি পদক্ষেপ । 
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শারীর এবং চিকিৎস! বিজান 

শারীর এব চিকৎদাবিজ্ঞান বিভাগের পুরস্কারটিও পেয়েছেন একত্রে তিনজন $ 
হার্তার্ড বিশ্ববিষ্ালয়ের বারুজ বেনেসেরাফ বয়েম ৫৯ যায়ানে অবস্থিত জ্যাকমন 
ল্যাবোরেটারির ৭৭ বছর বয়ঞ্ক বিজ্ঞানী জজ স্সেল এব, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেন্ট লষ্ট হাসপাতালের জেন দলে । নোবেল কমিটির ভাষায় তাঁদের অবদান 
“জেনেটিক্যালি ডিটারমিনভ স্ট্রাকচারস অন দ্য সেল সারফেস দ্যাট রেগুলেট 
ইমিউনোলজিক্যাল রিজ্যাকলনল” এর স্বদুরপ্রসারী ভূমিকার কথ! বিবেচনা করেই 
তাদের পুরস্কৃত কর হয়েছে। 

প্রায়শই অনেকে মন্তব্য করে থাকেন মৌল গবেষণ! থাক, প্রায়োগিক 
গব্ছে্রার উপর বরং বেশি মন দিন। কারণ প্রয়োগিক গবেষণালন্ধ কল সরাঁলরি 
মানুষের উপকারে লাগে । কথাটা যে অ'শিক সত্য ৯৮* মালে চিকিৎস! 
বিজ্ঞানে ধারা নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাদের অবদান সেটাই প্রমাণ করেছে। 
তাদের গবেষণার বিষয় 'ইম্যানলজি' ব| রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিজ্ঞান। বিভিন্ন 
রোগের নিরাময় এব প্রতিরোধের ব্যাপারে তদের আবিষ্কার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 

পুরস্কার পেয়েছেন সম্মিলিতভাবে তিন জন । বারজ বেনেসেরাফ, জর্জ সেল 
এব জেন দসে। 

বেনেসেরাঁফের কর্মস্থল হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। জন্বস্থান ভেনেজুয়েলার 
কারাঁকাস। শিক্ষা প্রথম দিকে প্যাবি শগরে | প রমাকিন দেশে এসে প্রথমে 
নিউ ইয়কের কলছ্ছিয়। বিশ্ববিগ্তালয়ে যোগ এন এবং অবশেষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 
গবেষণ। শুরু করেন ভাঙজিনিম়্ার মেডিকেল কলেজে । ১৯৪৩ সালে তিনি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। 

পরবতাঁকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেধপার জন্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ 
করেছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্ততম কল শিশ্ন বিশ্ববিদ্তালয়ের মেডিকেল 
স্থল প্যারির ব্রোস! হাসপাতাল, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল দ্ভুল, 
ওয়াশি টনের নিকটস্থ স্তাশনাণ ইনসটিটিউট অব হেল্থ এবং হার্ড বিশ্ববিস্ভালন্ত। 
১৯৭ সাল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের তিনি চেয়ারম্যাহ। 
সম্প্রতি তিনি বসটনের পিডনি ফারবার ক্যানসার ইনসটিটিউটের সভাপতি 
হয়েছেন। 
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দ্েলস্এর জক্স ন্যাসাচুসেটসেন্ব হযাত্ায়ফিল শছরে। শিক্ষা ভার্টনাউথ 
কলেজে । ১৪৩ সালে হাতার্ড বিশ্বাবিক্চালছ্ছের পিএইচ তি। তীয় গবেষণায় 


বিষয় ছিল “জেনেটিক্স'। ১৯৫ সালে ভিনি বার হার্বারের জ্যাকসন 
ল্যাযোর়েটারিতে যোগ দেন এবং ভিন বছর আগে ওই প্রতিষ্ঠান 
থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭* সালে তিনি মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কাশনাল 


আ্যাকাভেমি অব সাসব্দেস-এর সমস্বরূপে মনোনীত হন! ১৯৭৮ সালে মনোনীত 
হন ফ্রেনকে। আ্যকাভেবি অব নায়েদেরের সত । এর আগে উদ্লেখযোগ্য 
গবেষণার জন্তে চেকোক্সাভ আ্যাকাভেবি জব সায়াঙ্গেস তীকে *গ্রেগর যেনভেল” 
পক দিয়ে সম্মানিত করেন। যে কাজের জন্তে তিনি নোবেল (পুরস্কার পেলেন, 
তায় গুচন। ১৯৪২ সালে। 

“খুবই মৌলিক গবেধণ1।” সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হস্তব্য করেছেন সেল । 
“ব্যাপার! যে খুব হঠাৎ করেই ঘটেছে, সে কথ! বলব না। "বাত তথ্য 
সংগ্রহের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন । এক প্রাণীর ছেছে 
অপর প্রাণীর ত্বক অথব। কোন প্রভা প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে আমর দেখলাম» 
প্রতিস্থাপনের পর সেই ত্বক অথব। প্রত কখনও গৃহীত হচ্ছে, কখন পরিত্াত 
হুচ্ছে। আমরা জানভাম এই গ্রহণ এবং বর্জনের কাজটি চালিছে খা পরজন। 
জিন'ই স্থির করে একের পক্ষে অপরের স্বক বা! প্রত্যদ ক্র অথব। 
বর্জনীয় হবে। কীভাবে সেট। ঘটে সেই রীনা উদ্ধারের জনে আঁরর। গবেহণা 
হাত দিলাম ।” 

এই গবেধণ! চালাতে গিয়ে দেল তাঁর গবেহণাগারে বিডি প্রজাতির ইছর 
তৈরি করেন এবং তাদের নিয়ে পরীক্ষ! চালান । এই পরীক্গ! তক এবং প্রত্যঙের 
প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে «জিনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা! সম্পর্কে প্রচুর নাটকীয় তথ্য 
যোগাতে সমর্থ হয়েছে। পরে দসে প্রমাণ করেন, ইনুরের অন্থরূপ জিন মানুষের 
ছেছেও রয়েছে। 

এ প্রসঙ্দে একটি নতুন কথাও শুনিয়েছেন গেল * 'ছিসটোকমপাটিবিলিটি 
কম্প্নেকস। জীবদেছে এক জেদীর রাসায়নিক যৌগ অত্যন্ত সক্রিয় । এদেন্ 
বল। হয় '্যার্টিজেনস' ৷ এরা মুখ্যত প্রোটিন জোনীর যৌগ । প্রতিটি জীবকোষেই 
“আদ্িজেন থাকে | তবে ভাদ্দের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য ফোষ-বিশেষে ভিতর ছন্ব । 
ত্বক অথব! প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপন সম্ভব, কি সম্ভব নয়, এই আযার্টিজেনই ত। স্থির 
করে। যে সবজ্যান্টিজেন এ ধরনের কাজের জন্তে দায়ী তাদের বল! হয় 
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এহসটোফবপ্যাটিবিলিটি জ্যান্টিজনস' | আর যে সব জিন এই 'ব্যা্টিজনস-এর 
কাজকর্ম নিয়সণ করে তাদের বল! হয় “ছিসটোফমপাধিলিটি জিনস' | গ্েগ 
দেখিয়েছেন, অনন-প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপন শুধু নয়ঃ শরীরে ক্ষতিকর কোন ভাইরাল 
ব্যাফটেরিয়। অথব! ফোন বন্ধ প্রবেশ করলে এই সব জিনই তাঙের প্রতিরোধ 
ক'য়ে রোগের হাত থেকে প্রাণীদের যক্ষা কয়ে। 

ধেনাসেরাক প্রমাণ করেছেন, কোন ব্যক্তির ভাইয়াঁস, প্রভৃতির আক্রমণের হাত 
থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমত! তার বংশগত কুত্রে পাওয়া মিষ্বসণ এবং প্রতিরোধ 
ক্ষমতার উপয় নির্ভর করে। গিনিপিগের দেছে নিজের তৈগি এক ধয়নের 
সংক্লেষিত বন্ধ ঢুকিয়ে দিয়ে এই সত্যে তিনি উপনীত হুন। 

যেনাসেরাফ এক ধরনের জিন আবিষ্কার করেছেন। এই জিন শরীরেয় বাইরে 
থেকে আগত রোগস্ট্টিকারী ভাইরাল বা বস্তকণাকে প্রতিহত করতে পারে । 
তিনি দেখিয়েছেন এই “রোগপ্রতিরোধী জিন? প্রাণী তার নিজন্থ দেছের যধ্যেই বংশ- 
গত নুঘ্রে লাভ করে। তিনি দেখিয়েছেন, কোন আক্রমশকারী ভাইরাস, 
ব্যাকটেরিয়া এব অন্ডের দেহের প্রতিস্থাপনযোগা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বখন কোন প্রাণীর 
গেছে সংস্থাপিত হয়ঃ তখন ওই জিন ছু' ধরনের কাজ করে থাকে । প্রথমত তার। 
তৈরি কয়ে এক ধরনের বন্ত। এই বস্তুটি আক্রমণকারী ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া! এবং 
প্রতিস্থাপিত প্রত্যঙ্গের কোষ তলের ( সেলস সারফেস ) অন্গয়ূপে পরিণত হয় । এ 
যেন দাগ কেটে ওই কোধগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া! । পরিষ্কার করে বোঝান যায় 
দেছের নিজম্ব কোষ থেকে তার! পৃথক । এটা কর! হয়ঃ যাতে করে রক্তের গ্ধেত 
ফণ। এদের চিনে নিতে পারে। এর পর ওই জিন বিতিক্ন ধয়নের স্েত কণার 
€ লিমফোসাইটস্‌ ) মধ্যে বার্তা পাঠিয়ে কী তাষে ওই সব আঙষণকারীদের সাবাড় 
করতে হবে ত। জানিয়ে দেয়। “এই কাঁজ মানুষকে নিরোগ করে তুলতে সাহায্য 
করবে ।” বেনাসেরাফের মন্তব্য । 

বসে তাঁর গবেষণাত্্ব ন্েলের «“কোষ-কলায় প্রতিস্থাপন” পদ্ধতিটিই কাজে 
পাগিয়েছেন। তিনি পরীক্ষাগারে ইছুরের কোষ মান্থষের কোব-কলার প্রতিস্থাপন 
করতে সমর্থ হন। এব* সেটা করতে গিয়ে তিনি বিভিক্ন কোষের চিহিতকরণের 
কাজটিও করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন রত যেমন এ", £বি', ও, প্রভৃতি 
প্েণীবিভাগ আছে, প্রাণীর কোবকলারও রয়েছে তেমনি শ্রেণীবিভাগ । ইংরেজীতে 
যাকে বল! হস পটস্থ টাইপিং । একজনের রত্ত অপরের শরীরে দেওয়ার সময় 
দেখে নিতে হয় উতর রক্তের মধ্যে সিল আছে কা না। কারোর শরীরে 'এ' জোর 
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রক্ত থাকলে তাকে 'এ' শ্রেণীর রক্তই দিতে হয়, “বি' জ্েধীর রক্ত সে গ্রহণ করতে 
পারে না। ঠিক তেমনি কোন প্রার্থীর প্রত্যঙ্জ প্রতিস্থাপন করার আগে দেখ! 
গরকার সেই প্রত্যঙ্গের কোষকলা কোন্‌ শ্রেণীর যখো পড়ে । হদ্দি দাতা এবং 
গ্রহীতার কোব কল! একই শ্রেনীতুৃত্ত হয় একমাজ সে ক্ষেত্রেই প্রতিস্থাপানর পর 
বর্জনের সম্ভাবনা! থাকে না। এই আবিষ্কার একের কিডনি প্রন্কৃতি প্রতাঙজ 
অপরের ঘ্বেছে প্রতিস্থাপনের কাজে সাহাধ্য করবে। 

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর দসে মন্তব্য করেছেন “আমর! 
তিনজনই পরস্পরের নিকটতম বন্ধু। ন্ষেল এবং বেনালেরাফের গবেষণাগারে গিয়ে 
ববার আমি কাজ করেছি। আবার গুরাও বহুবার প্যারীতে আমীর গবেষণাগারে 
এসে কাজ করেছেন। আমর। একই পথের পথিক |” 
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পরিশিঃ 

নোবেল পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে বিতর্ক কিন্ত খেকেই যায়। পুরস্কাৰ 
ঘোষণার আগে থাকে পুরস্কার প্রাগকের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নির্বাচনের সমস্যা । 
পুরস্কার ঘোষণার পর প্রশ্ন ওঠে, যিনি যে বিষয়ে সত্যিকারের পারঙ্গম নোবেল 
পুরক্কার দেওয়ার সময় বিষন্নটির উপর কতটা গুকত্ব আরোপ করেন নোবেল 
পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলী ? কেউ কেউ এমন প্রশ্নও তোলেন, না, বিচারটা 
যেন ঠিক হুল ন!। ৫৪8৯ 
তাঁকে রসায়ন বিভাগের পুরস্কার দেওয়া ছল কেন? ধা সাহার 
বিজ্ঞানেই বেশী, তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন কেন? রে 
বিজ্ঞানী হিনেবে বিশ্বপরিচিতি পাওয়া নবেও যাদের বনারন বিভাগের নোবেগ 
পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত কব হয়েছে তাদের মধো রয়েছেন 

আননেস্ট রাদারফোর্ড, মেরী কুরী, ওয়াপদের নার্নন্ট, ফ্রেডারিক সি, ক্রাঙ্গিল 

উইলিয়াম আস্টন, আরভিং লাংযুইব, হ্বারন্ড মি উরে, ক্রেডারিক 

জোলিও এবং আইরিন জোপিও কুরী পিটার জে তরু চুবাই, জর্জ ফন্‌ 

হেভসি, অটো! হান, উইলিয়াম ফ্রান্সিস গিক্সাক, গ্লেন টি ঞিবোর্গ এবং 

এডুইন এম ম্যাকমিলান, ববার্ট এষ মুলিকেন, লাবদ্‌ 'ওনমাগের এবং জর্জ 

হের্জবার্শ। 

আরও একটি প্রশ্ন । নোবেল পুরস্কার দিয়ে সশ্থানিত কর! হয় নি, অথচ 
াদের অবদান বিজ্ঞানে সর্বকাগের বশিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবেঃ এমন 
কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম করুন ? সম্প্রতি এই প্রশ্নটি তুলে ধারছিলেন কয়েক- 
জন নোবেল বিজ্ঞানীর কাছে পাইওনিয়ারন অভ সায়াম্দ নোবেল প্রাইজ 
উইনার্স ইন ফিজিক্স" গ্রন্থের লেখক এবং পেনদিলতানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির 
অবসর প্রীপ্ত অধ্যাপক ববার্ট এপ ওয়েবার। সেই সব নোবেগ বিজ্ঞানীর 
উত্তর এব, বিভিন্ন সুত্র থেকে এ গ্রপঙ্গে ধাদের নাম সংগৃহীত হাকছে তীবা 
হলেন 

দিষিজি ঈআই যেনডেপিফ, আরনঙগণ্ড জোহানস তিলহেলম্‌ সোষারকিজ্ঞ, 

পল ল'জেতিন, হেনরি জি জেফেন মোললে, সামুয়েল আব্রাহাম গাউদ্রিট। 

আরউইন তত মুয়েলার, জন আর হুইলার/ মেঘনার সাহা এবং লতোম্রানাথ 

বন্ছু। 

১৪৭ 


বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ১ ১৯০১-১৯৬৮ 


পথধার্থ বিজ্ঞান 


সাজ 
১৪৯০১ 
১৪৩০২ 


১৪৩৩ 


১৯০৪ 
১৪০৫ 
১৪৩৩ 
১৯০৩ 
১৪৩৮ 
১৪০৪ 
১২৪১৩ 
১৯১১ 


১৪৯১২ 


১৪৯১৩ 


নাম বিষয় 
ভিলহেলম্গ কনরাভ রনটুগেন (জার্ধান। একস্ বম্মি আবিষফার 
পিটার জিমান (ডাচ ) 
হেল্ডবিক আনতুম লোরেঞ্জ (ডাচ) বিকিরপের উপর চৌন্বকের 


প্রভাব 
আতোন হেনরি বেকুয়েরেল (ক্রান্স) স্বত'স্ফর্তী তেদক্রিয়তার 

আবিষ্কার 
পিয়েরে কুরি (ক্রাব্দ) তেজক্কিতার উপর গবেষণ। 


মেরী স্করভোয়াক্কা কুনী (জন্ম পৌলাও রেডিয়াম এবং পৌলোনিয়াম 
ফ্রান্ের নাগরিক ) আবিষ্কার 

জন উইলিয়াম স্্রট (বৃটিশ) গাসের ঘনত্ব এবং আর্গন 

আবিফার 

ফিলিপ লেনার্দ (জন্ম হাক্গেরী, জার্মান) কাথোড রশ্মির উপর গবেষণ! 

স্যার জৌসেফ জন টমসন (ব্রিটেন ) গ্যাসের বৈদুতিক পবিবাহিতা 

আযালবা্ট আব্রাহাম মাইকেলসন আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং 

( জন্ম জার্মানি মাঞ্চিন নাগরিক ) বার্ণীলীবীক্ষণ বিষয়ক যন্ত্র 

গাত্রিয়েল লিপ মান (জন্ম লক্কেমাবার্গ, ইনটারফারেন্সের সাহায্যে 

ফরাসী) রূডীন ফোটোগ্রাফি 

গুগলিয়েলমো মার্কনি (ইটালি) বেতার টেলিগ্রাফি আবিফার 
কাল ফার্দিনান্দ ব্রাউন (জার্মীণ ) 

জোহানস ডিডেবিক ভ্যান ভার গ্যাস এবং তরলের দশার সমী- 


ওয়াল্স (ডাচ ) করণ 

ভিলহেলম কার্ল ভার্নার অটো ফ্রানজ তাপের বিরিরণ তব 

ভিয়েন ( জার্মান) 

নিলস গুস্তাফ ডালে (স্থইডেন) লাইট হাউজ এবং বন্জার ব্বনি- 
হক আলোক ব্যবস্থা! 


ছাইক কাষেরলিং গন্নেস (ডাচ) নিয় তাপ পদার্থবিদ, তবল 
ছিলির়াম প্রস্ততকবণ 


১৮ 


১৪১৪ 


১৯১৪৫ 


১৯১৩ 
১৪১৭ 


১৯১৮ 


১৯১৪ 


১৪৯২০ 


১৪৯২৯ 


১৯২৭ 


১৪৯২৩ 


১৪৯২৪ 


১৪৭২৫ 


১৪২৬ 


নাম বিষয় 
ম্যাকৃস থিওভর ফেলিক্স কেলাসের হার! একন্‌ রস্থির ভিফ্রাকশন 
'ফল্‌ লাউ ( জার্ধান ) 
স্তার উলিয়াম হেনরী ব্রা একস হুশ্মির ছারা কেলাসের গঠন বিশ্লেষণ 
(ব্রিটেন ) 
স্যার উইলিয়াম লরেন্স ব্রাগ 
( ব্রিটেন ) 
পুরস্কার দেওয়! হয় নি 
চাল'স গ্নোভার বার্কল! মৌল পদার্থের একস রশ্মি চিজ 
(ব্রিটেন) 
ম্যাক্স কাল” আঁ্স্ট লুডতিগ শক্তির কোস্সাস্টা আবিষায 
প্লাঙ্ক (জার্মান ) 
জোহানিস্‌ স্টার্ক (জার্খান) 'কানাল' রশ্সির 'ভপলাম্ম ইফেইউ এবং 
বৈছ্যাতিক ক্ষেতের মধ বর্ণালী বেখাব 
বিভক্কিকয়ণ আবিফার 
চার্লস এতোয়ার্ড গুইলাউম নিকেল ইস্পাত সম্র ধাতুর সন্পশ্ডাবলী 
(ফ্রান্স) 
আলবার্ট আইনস্টাইন গর্টুণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে অরান 'ফোটো 
(জার্মান) ইলেকট্রিক ইফেক্ট'-এর সৃত্রের আবিফার 
নীল হেনড বিক ভেভিড পারমাণবিক গঠন এবং বিকিবণ 
বোর ( ভেলামার্ক ) 
ববাট আযাগুজ মিলিকান ইলেকট্রনের আধানের মান নির্ণয় এবং 
( মাঞ্কিন ) “ফোটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট? | 
কাল মালে জর্জ সিগবন একস্‌ বশ্মি বর্ণালীবীক্ষণ 
( স্থাইডেন ) 
জেষস্‌ ফ্রান্ধ ( জার্ধান ) পরমাণু এবং ইলেকইনের পারম্পরিক 
পুস্তক লুভতিগ হের্টজ সংখাতজনিত গু 
(জার্যান ) 


জিন বাপটিসটে পেরিন বাউদীয় গতি এবং অহণক্ষেপণের স্থিতি- 
(ফাঁস) স্বাপকতা 


১88 


১৯২৭ 


১৪২৮ 


১৯২৪ 


৯৪৩৩ 


১৯৩১ 


১৪৩৭ 


১৪৬৩৩ 


১৪৯৩৪ 
১৪৩৫ 


১৪৯৩৭ 


জাম বিষয় 
আর্থার হোঁলি কম্পটন কষ্টন ইফেকট' , মুক্ত ইলেকইনের 
(মার্কিন) সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফোটনের শক্তি হাস 
চার্লস টমলন বীজ উইলসন বাশ্পীক্ষ রেখা বা “তেপার ট্রেইল” এর 
(ব্রিটেন) সাহায্যে আহিত কণার গতিপথ নির্ণয় । 
ত্যার ওয়েন উইলানস তাপ-আয্মন ঘটনাবলী, বিচার্ডসনের কুজ 
বিচার্ডসন (ব্রিটেন ) 


লুই ভিকভর পিয়েরে রেম্ড, ইলেকট্রনের তর্ক চরিত্র 

প্রিন্স গ ব্রগলি (ফ্রান্স) 

ক্যার চক্রশেখর ভেম্কট বামন আলোর বিচ্ছুরখ , 'বাষন ইফেক্ট, 
( ভারত ) 

পুরস্কার ঘেওয়! হয় নি। 


ভানার কার্প হাইজেনবার্গ “কোয়ান্টাম মেকানিকস' বা অখপ্ড 
( জার্মান) বলবিষ্ভার আবিষ্কার , হাইড্রোজেনের 


বহুরূপীতা আবিফার 
পল আত্রে মরিস ভিরাক নবপর্ধায়ে পারমাণবিক তত্ব আবিষ্কার 
(ব্রিটেন ) 
আরউইন শ্রোডিক্ার (অসি!) 
পুরস্কার দেওয়! হয় নি 
সার জেমস্‌ চ্যাডউইক নিউইন আবিষার 
( ব্রিটেন) 
ভিকতর ক্রান্জ হেন (অন্বিয়!) মহাজাগতিক রশ্মি আবিফার, 
কার্ন ভেভিত আ্যানভারসন পজিউন আবিষাঁৰ 
(মাফিন) 
ক্লিনটন জোনেপ ভেভিসন কেলাসের লাহায্যে একস্-বস্মির 
(মাফিন ) ভিফ্যাকশন। 


স্যার জর্জ প্যাগেট টদসব 
(ব্রিটেন) 


৩ 


বাল নাম 
১৯৩৮ এনছিকে ফেরি ( যাকিন 
ইটালীতে জন্ম 


১৯৩৯ আর্নেস্ট অলাণে! লরেক্গ 
(মাফিন) 
১৯৪০-৪২ পুরস্কার দেওয়! হয় নি। 
১৯৪৩ অটো স্টার্ন ( মাঞ্ষিন, 
জার্মীন জাত ) 
১৯৪৪ আইসিভর আইজাক রাবি 
(মার্ষিন, অস্রিয়াজজাত ) 
১৯৪৫ ভলফগ্যাং পাউপি 
( মাফিন, অস্্িয়াজাত ) 
১৯৪৬ পাঁসি উইলিয়ামস ব্রিভগ মান 
(মাঞ্কিন) 


১৯৪৭ স্তার এভোয়ার্ড ভিক্টর আযাপল্‌- 


টন (ব্রিটেন ) 


১৯৪৮ ব্যারন পাট্রিক মেনার্ড টার 


ব্াকেট € ব্রিটেন ) 


১৯৪৪ 


বিষয় 


নিউইনের লাছাহ্যে বরুন তেজফ্রিয় 


মৌল হ্ৃ্টি, বীর-গতি নিউট্টনের 
সাহাঘো পারমাণবিক বিক্রিয়া । 
সাইক্লোন তৈরি, কৃজিম তেজছ্ছিন্ 
যৌলের উপ গবেষণ!। 


আশবিক রশ্মি পদ্ধতি, প্রোটনের 
ম্যাগনেটিক মোষেন্ট । 

অস্লাদ পন্ধতি্ভে পন্মমাধুর নিউ- 
ক্রিয়াসের চৌন্বক ধর্ম নিধাববণ 
পাউলির “একক শন প্রিন্সিপল' এর 
সত্র। 

হাই প্রেসার ফিজিস-এব যন্ত্র। 


উধ্বণকাশের বাযুস্তরে স্তৌতিক ধর্ম, 

আযাপল্টন ভব গাঁবিফার 

উইলসন ক্লাউড চেস্বারের সংস্কার 

এবং তাত সাহায্যে পরষাধু এবং 

মহাজাগতিক বশ্রি বিজাপের ক্ষেতে 
গবেষণা 


হিদেকি ইউকাউয়! (জাপান ) অত্তবের াহাযো 'মেসন' কণার অস্তিত্ব 


সম্পর্কে ভবিস্বত্বাগী 


১৯৫০ সেসিল ফ্রাঙ্ক পাওয়েল (ব্রিটেন) ফোটোগ্রাফির সাহাযো পারষাণবিক 


আবিফার 


১৯৫১ স্যার জন ভগলাস কক্ক্রফট কৃত্বিয উপায়ে ত্বারিত পারমাণবিক 


( ব্রিটেন ), আনেস্ট টমাস 


কণার সাহাযো নতুন প্রজন্মের পার 


দিনটন ওয়ালটন (আয়ারল্যাও) যাঁণবিক নিউক্লিয়াস তৈরী 


২১ 


58৫২ 


১৪৯৫৩ 


১৯৫৪ 


১৪৯৫ ৫ 


৯৭৯৫৩ 


১৪৫৭ 


১৯৫৮ 


১৪৫৪ 


১৪৩ 


নাজ 
ফেলিকৃস রক (ফাকিন, হুইস 1 


ফ্রিটস জেরনিক ( ডাঁচ ), 


ম্যাকস বর্শ (ব্রিটেন, জার্মান জাত ) 


ওয়াঁলটার ভিলাহলম্‌ জর্জ বোদে 
( জার্মীন ) 


উইলিস ইউজিন ন্যান্থ জুনিয়ার 
(মাফিন) 
পলিকার্প কুশ ( মাফিন জার্মান 
জাত ) 
জন বাঠিন (মাফিন) , ওয়ালটার 
হাউসার ক্রাটেইন মাফিন ), 
উইলিয়াম শকলে মাঞ্ষিন ) 


চেন নিং ইয়ার্ড (মাঞ্চিন, চীনে জন্ম) 


সাং দাও লী ( মাফিন চীনে জন্ম ) 


লাভেল আলোকর্সিভিচ চেম্েনকেতে চেরেনকভ  ইফেকট' 


বিষয় 

পারমাণবিক চৌত্বক পরিমাপেক 

পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তৎ 

সম্পফিত গবেষণা 

“ফেজ কনই্র্যাস্ট' অন্থুবীক্ষণ যত 

তৈশ্ী 

কোয়াশ্টাম মেকানিক্সে তরঙ্গ- 

জনিত ঘটনার পরিনংখ্যানীক্ক 

ব্যাখ্যা 

কয়েনপিভে্দ মেখত অত 

কাউন্টি, পারমাণবিক এবং মহা 

জাগতিক রশ্মি বিষয়ক গবেষণা” 

হাইড্রোজেন বর্ণালীতে ল্যান্থের 
সরণ 

ইলেকট্রনের “ম্যাগনেটিক মোমেন্ট' 


নির্পন় । 


সেমি কনডকটার বিষয়ক গবেষণা, 
উর্যানজিস্টার ইফেকট আঁবিফার । 


দুর্বল পামার্ণবিক বিক্রিয়া পাঁরিটি 
জজের লঙ্ঘনের কারণ আবিষ্কার 
এন্স 


( মোভিয়েত ) ইলিম্বা মিথাইলো আবিষ্কার এবং ব্যাথ্য। 


তিচ ফ্রাঙ্ম ( সোভিয়েত ) 
ইভসেনিভিচ টাশ ( সোভিয়েত ) 
ওয়েন চেস্বারলিন ( মাঞ্িন ), 
এফিলিশ গিনো সেগরি ( মার্কিন, 
ইটালি জাত ), 


আইগর 


আন্টি প্রোটন আবিষ্কার 


ভোনান্ড আর্থার গ্লেসাব (যাধিন ) বাঁধল্‌ চেথার বিষয়ক আবিফাক 


গ্হ 


১৪৬১ 


১৯৬২ 


১৯৬৩ 


১৯৬৪ 


১৯৬৫ 


জা 
রবার্ট হছফসটাভাঁটার (ম্রাক্ষিন), 


লেভ ভেভিভোভিচ ল্যানভাউ 
( সোভিয়েত ) 
ইউজিন পল ভিগনার (যাক্ষিন, 
হাঙ্গেরী জাত), 


মারিয়া জিওপার্ট মায়ার ( মার্রিন, 
জার্ধানি জাত ); জে হানস ভি 

জেনদেন ( জার্মান) 
চালস হার্ড টাউনস ( মাস্ষিন ), 


নিকোলাই গেনাদাইভিচ বালোভ 


( সোভিয়েত ) 


বিচার্ড ফিলিপ স ফাইনম্যান 


বিষয় 
ইলেকইন স্থাটাবিং এব সাহাহ্যে 
পরষাশুর নিউক্লিয়ামের গঠন 
আবিফার 
হনীতৃত বস্তু সম্পর্কিত তত্ব, 
বিশেষ করে তবল ছিলিক়্ামেন্ব 
“সিখেছরি শ্রিননিপল-এবধআবিষায 
এবং প্রয়োগ করে পরমাথুর নিউ 
ক্রিয়া এবং পাতমাণবিক কণা 
বিষ্নক তত্ব দাড় করান 
“নিউক্রিয়াব শেল মডেল” এব 
নংস্কার সাধন 


কফোয়াশ্টায় ইলেকট্রোনিকলেয 
সাহায্যে 'মেজার'/লেজাব নীতির 
উপর নির্ভর করে দল্দিলেটারস্‌ 
এবং আধষখিক্লামামল তৈরীতি 


সাহাষা 

কোয়াপ্টাম ইপক্রোভায়ানমিক্স 
এব উপর গবেষণার সাহাযো 
উচ্চ শক্তি সম্পর পাবমাণ্বিক 
কণার চরিত্র বিশ্লেষণ 


আলোক বিজ্ঞানের সাছাযো পক 
মাধুব মধ্যে হর্টিজীক আন্না 


বিষয়ক গবেষণা 

পারমাণবিক বিক্রিয়ায় তথ্যঃ 
নক্ষতে শক্তির উৎপাদন রহম 
বাবল্‌ চেম্বারের সংস্কার এবং ওই 
সম্পর্ষিত তথ্যাবলী বিজেধণ 
গব্যাখা। 


রসারদ 


দা 


১৪৩১ 


১৪০৭ 
১৯৩৩ 


১৯০৪ 


১৪৮৫ 


১৯০৬ 


১৯০৭ 


৯৪৬৮ 


১৪৪০৪ 


১৪৯১ 
১৪৯১১ 


১৪৯১২ 


১৯১৩ 


নাজ বিষয় 
গ্যাকোধাল এইচ ফন্ট হফ কেধিক্যাল ভায়ানামিকল এবং ভ্রবনে 
(ডাচ ) অসগোটিক চাপের হু আবিডাৰ 
এষিল ফিশার (জার্মান) স্থগাঞ্ষ এব পিউরিন সংক্টোেষণ। 
ভাতে এ আরছেনিয়াস তড়িৎ বিশ্লেষণের শু আবিষাৰ 
( সথুইডিল ) 
ভ্তার উইলিয়াম ব্যাঁমজে বাতাঁসে নিষ্কিপ্ন গ্যাস আবিষ্কার এবং 
(ব্রিটিশ ) পিরিওডিক টেবল্‌ এ তাদের স্থান নির্ণয় 
জোহান ফন্‌ বায়ার (জার্মান) জৈব রঞ্জক এব, হাইড্রোআ্যারোমেটিক 
যৌগ এব উপর গবেষণা 
হেনরী ময়! (ফরাপী ) ফলুওবিন প্রস্তত এবং তাঁর চবিত্ বিশ্লেষণ, 
ময়র্সার বৈছ্যতিক চুজি তৈরি 
এড়ুগার্ড বুকনার (জার্মান) জীব রাসায়নিক গবেষণা এবং “সেল ফ্রি 
ফারমেনটেশন' পদ্ধতির আবিফার 
আনেস্ট রাদারফোর্ড (বৃটিশ) মৌল্সিক পদার্থের অণুর চূর্ণকরণ এবং 
তেজক্রিয় পদার্থের বানায়নিক গুণ 
গুনের উপর গবেষণা 
ভিলহেলম ওস্ট ওয়া্ অন্ুঘটক সম্পর্কিত গবেষণা, রাসায়নিক 
( জার্মান ) স্থিতিস্থাপকতা ও বিক্রিয়ার হার 


সম্পকিত হুত্জ আঁবিফার 

ওটো ওয়ালচ (জার্ধান ) আ্যালিসাইক্লিক যৌগের উপর গবেবণা 
মেরী কুরী ( ফরাসী, রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিফার 
পোল্যাণ্ডে জন্ম ) এবং তাদের বিভিন্ন যৌগের উপর 
গবেষণা 


ভিকতর গ্রিগনার্ড (ফয়াসী) গ্রিগনার্ড রিএজেপ্ট আবিফার 

পল সাবাটিয়ে (ফরাসী) লুশ্ম ধাতুকপার সান্নিধ্যে জৈব ঘৌগের 
সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রি! ঘটান 

আলফ্েড ভারনার রাসায়নিক অধুর সঙ্গে পরমাখুর সংযোগ 

( হুইল, জার্মানিতে জন্ম ) 


ও 


না 
১৯১৪ 


১৪৯১৫ 
১৪১৬ 


১৪১? 
১৪১৮ 


১৪১৪ 


১৯২০ 


১৪২১ 


০৮৬০, 


১৪৩ 


১৪২৪ 
১৪৭৫ 


১৪২৬ 


১৪৭৭ 


১৪২৮ 


লাম ১০ 
খিওতোর ত্ুরিচার্ডড  বহুসংখাকএযৌল পরা্থের পারমাণবিক 


€ মার্কিন) ওর নির্খর। 
রিচার্ড এম ভিলম্টাটের উদ্ভিদের বাসায়নিক কণা, বিশেষতঃ 
( জার্মান ) ক্লোরোফিল-এব্ব উপ ঘ যৌলিক গবেষণা, 
পুযস্কার দেওয়া হয়নি। 
পুরস্কার দেওয়! হয় নি। 


ক্রিইজ হেবার (জার্ধান) হাইফ্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের মধ্যে 
সস মিলন ঘিরে ( সংগেষণ) 


আষোনিক্া। তি, 
পুরস্কার দেওয়! হয় নি। 
ওয়ালদের এইচ নার্নস্ট তাপ রসায়নের উপশ্ব গবেষণা 
( জার্ধান ) 
ফ্রেতেরিক সডি (ব্রিটিশ ) তেজক্িি পদার্থের বযাসায়নিক গুণাগুণ 
এবং আইসোটোপ বা সমস্বাসিক পদাের 
উৎপত্তি এখং প্রি হ্ষয়ক গবেবণ। 


ফ্রান্সি ডু আযাসটন (ব্রিটিশ) লিজের তৈরি “লি স্পেকই্রোগ্রাফে'র 
সাহায্যে একাধিক অঅ তেজছ্িয' 


আইসোটোৌপ আবিষষার 
ফিটজ প্রেগল্‌ ( অঙ্ীয়) জৈব যৌগের “মাইক্রো আযনালিলিল' 
পদ্ধতি আবিষ্ষা্ 

পুরস্কার দেওয়া হয় নি। 
রিচার্ড এ জিগমণ্ডি (জার্মান, কলয়েড ভ্রেবণেন অসমসান্তিক ধর্ম 
অন্বীয়ায় জন্ম ) পরীক্ষার ছারা! প্রদর্শন 
থিওভোয় স্ভেডবার্গ “ভিসপারসন নিসটেম' এবং কলয়েড- 
( সুইডিস ) বসাযন 
হাইনবিখ ও ভিল্যাণ্ড 'বাইল আ্যনিভলস' বা পিত্তসংক্রাত্ত অন 
(জার্ধান ) এবং সেই সংক্রান্ত ব্ধর উপর গবেষণ! 


আযতলফ ও আন ভিনভাউস স্টেব্ল-যৌগের উপর গবেষণা এবং 
(জার্সীন ) ভিটাহিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ 


বক 


৯৯২৪৯ 


১৪৩৩ 


১৯৩১ 


১৪৯৩২ 


১৪৯৩৩ 
১৯৩৪ 
১৯৩৫ 


১৪৩৩ 


১৪৩৭ 


নাম 
আর্থার হার্ডেন (ব্রিটিশ ) 
হানস ফন ওয়েলার চেলপিন 
( স্থইভিস, জার্মানে জন্ম ) 
হানস ফিশার ( জার্মান ) 


ফ্রায়েডরিখ বারগিয়াস 
(জার্মান ) 
আভি ল্যামুইর (মাক্কিন ) 


পুরদ্ধার় দেওয়া হয় নি। 

হারল্ড সি উরে ( ম্যফিন ) 

ফ্রেডেরিক জোলিও কুরী 
( ফরাসী ) 

আইরিন জোলিও কুরী 

(ফরানী) 

পিটার জে ভ্রু ছুবাই (ডাচ) 


ওয়াল্টা্ষ এন হ্যাওয়ার্থ 
(ব্রিটিশ ) 
পল কারের (সুইস, সোভি- 
ঘ্লেত দেশে জন্ম ) 


১৯৩৮ ব্বিচার্ড কুহ ন ( জার্মান ) 


১৪৭৩৪ 


আভলফ এফ জে 
বুটেনানভ ট ( জার্মান ) 


বিষয় 
স্থগারের ফারমেনটেশন এবং ফারসেপ্ট- 
কারী এনজাইম আবিষফার 


হেমিন এবং ক্লোরৌফিলেব গঠন বিষয়ক 
গব্ষণ।! 

কেমিকাল হাইপ্রেসার” পদ্ধতির 
আবিষার এবং সংস্কার 

সারফেস কেত্রিস্বি' ( বস্ধর বছিতলের 
রাসায়নিক চরিজ্রাবলী বিষয়ক বিজ্ঞান ) 
আবিফার এবং ওই সম্পফিত গবেষণ! 


ভারী হাইড্রোজেন আবিফার 
নতুন তেজস্কিয় যৌলিক পদার্থের 
স.ল্লেষণ 


ভাই পোল মোষেপ্টের গঠন সম্পর্কিত 
গবেষণা, একস্রে ভিফ্রাকশন এবং 
ইলেকট্রন গ্যাল বিষয়ক তত্ব 


কার্ষোছাইড্রেটস্‌ এবং ভিটামিন সি এব 
উপর গবেস্বণ। 


ক্যারোটেনয়েডস, ভিটামিন "এ এব 
“বি এর উপর গবেষণ! 
ক্যরোটেনয়েভম এবং ভিটাহিনদ (পুরস্কায 
গ্রহণ করেন নি ) 

সেক্স হরমোন (রাজনৈতিক চাপে 
পুবস্কার গ্রহণ করেন নি) 


লিওপোচ্ড কজিক!1 ( সুইস ) পলিমেখিলিনস এবং উচ্চতর আণবিক 


তন্বের টাপিনস বিষয়ক গবেষণ!। 


হত 


১৪৪৬ 
১%৪১ 
১৯৪২ 
১৪৯৪৩ 


১৪৪৪ 
১৯৪৫ 


১৪৪৬ 


১৯৪৭ 


১৪৯৪৮ 


১৯৪৯ 


১৭৪৫ 


১৪৫১ 


লাম বিষয় 
পুরস্কার দেয়! হয়নি 
পুবক্কার দেওয়া হয়নি 
পুরস্কার দেওয়া হয়নি 
জর্জ দা হেভসি (হাঙ্ষেয়ীয়) রসায়নে “ট্রেসায়' বা অনুসন্ধায়ক হিসেবে 
আইসোটোপের বাবহার পদ্ধতি 
অটো হান ( জার্ধান ) ভাবী নিউক্লিপ্নাসের বিভাজন আবিষ্কার 
আবতুরি আই ভিরতাস্থব কৃষি এবং পুরি বিজ্ঞানে গবেষণা! এব, 
(ফরাসী) আবিষার 
জেযস্‌ বি সামলার (মার্কিন) এনজাইম যে কেলাস পরিণত করা যায় 
তা আবিষ্কার 
জন এইচ নর্থরোপ ।মাঞ্চিন) এনজাইম এবং বিশুদ্ধ ভাইরাস প্রোটিন 
তৈরি 
ভেনডেল এম স্টানলি 
(মার্ষিন) 
স্ডার রবার্ট রবিনসন (ত্রিটিশ) জৈবিক ক্ষেতে বিশেষ গুরম্পূর্ণ উদ্ভিদ 
রাসায়নিক যৌগেয় উপর গবেষণা । 
আর্নে ডন্কু কে টিসেলিয়াস 'ইলেকট্রোফোরেসিপ”' এবং 'আযাভজবপ- 
( সুইডেনে জন্ম ) শন” বিষয়ক বিশ্গেষণ 


উইলিয়াম এফ গিয়াক রাসায়নিক বলবিষ্ঞা বা কেমিকাল 
(মাঞ্চিন ) থারমোভায়ানামিকল্‌ বিশেষ করে নিম্ন 


তাপমাত্রায় পদার্থের আচরণ 
কুর্ট অলভের ( জার্শীন ) 'ভায়েন সংঙ্গেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার এবং 
তার উন্নয়ন । 
অটো পি এইচ ভিয়েলন 
( জার্ধান ) 


এক্ুইন এম য্যাকমিলান 'ইউরেনিয়াম' উত্তর ৰা ই্রাসইউরেনিয়াম' 
(মাফ্িন) ক মৌলেক্স রাসায়নিক ধর্মাবলীর উপর 
গ্লেন টি, দিবো ( মাঞ্চিন ) গবেষণ! 


২৬৭ 


১৪৫২ 


৯৪৫৩ 


১৪৫৪ 


১৪৫৫ 


১৪৯৫ 


১৪৫৭ 


১৪৫৮৮ 


১৪৫৬ 


নাম বিষয় 
আর্চার জে পি মার্টিন পার্টিশন ক্রোমেটোগ্রাফি' আবিষ্কার 
(ব্রিটিশ) এবং মিশ্রণের বিশ্লেষণ বিষদ্ধক পদ্ধতির 


রিচার্ড এল এম সাই উদ্ভাবন 
(ব্রিটিশ) 

হারষান স্টাউডিঙ্গার (জার্ধান) অতিকায় অপু বা ম্যাক্রোমলেকিউলার 

বুূপায়ন বিবয়ক আবিফার: 

লাইন্স সি পাউলিং “কেমিকেল বণ" বিষয়ক গবেষণা এবং 

( মার্ষিন) তার প্রয়োগ 


ভিনসেন্ট ছ্যু তিগনিউডভ  জীবরসায়নের গুরুত্বপূর্ণ সালফার ঘটিত 
(মার্কিন) যৌগেন্ব উপর গবেষণা, পলিপেপটাই 


হবমোনেষ গ্রথম সংঙ্গেষণ, 
স্টার নিরিল এন হিনশেলউভ র্বাসায়নিক বিক্রিয়ার পদ্ধতি আঁবিফার । 
(ব্রিটিশ ) 
নিকোলাই এন সেষেনভ 
( লোভিয়েত ) 


লর্ড টত্‌ ( আলেকজাগ্ডার নিউক্লিওটাইভস্‌ এবং নিউক্লিওটাইভ, 
আর টভ) (ব্রিটিশ) কোএনজাইমের উপর গবেষণা 

ফ্রেডেরিক ্যাঙ্গার (ব্রিটিশ ) প্রোটিন অধুর গঠন, বিশেষ করে ইন" 

স্থযালিন এর উপর গবেষণা! 

জারোজাত ছাইবত স্কি (চেক্‌) 'পোলারোগ্রাফিক' পদ্ধতিতে রাসায়নিক 

বিশ্গেষণ পদ্ধতি 'আবিফার এবং সেই, 

পদ্ধতির উন্নয়ন 


* উইলিয়াম এফ লিবি তেজক্রিয় কার্ধন-১৪ আইলোটোপেক 


মাফিন ) বাবহার পুরাতত, ভূত, ভূ-পদার্থবিজ্ঞান 

এবং আরও বিভিন্ন বিজ্ঞানে । 

মেলভিন ফেলভিল (মার্কিন) উন্তিদের কার্বন ভাই অকসাইড আত্ম 
করণ পদ্ধতির উপর গবেষণা 


৯৯৬৩ 


১৯৬৩৪ 


৯৬৩ 


ন৬০ 


নাষ বিষয় 
সাব জন সি কেন্ড, 
( ব্রিটিশ মবিউলায় প্রোটিন” অধুব গঠন বিষয়ক 
ম্যাক্স এফ পেকুট্জ (ব্রিটিশ, গব্ষেণা 
অদ্রিয়ায় জন্ম ) 
গিউলিও নাস্তা ( ইটালীয় ) “হাই পলিমার বিধক়ক বসান্বন এব" 
প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আবিক্ষায় 
কার্প জাইগলার ( জার্মান ) 


ডরোথি ক্রোছছট হজকিন গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক অপুর গঠন 
( ব্রিটিশ) আবিফারের ক্ষেজে একস বশ্মি পদ্ধতির 


প্রয়োগ 

রবার্ট বি উডওয়ার্ড নানা রকম জটিল বসাক্জনিক যৌগেক 
( মাঞ্ষিন) সণক্সেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার 

ববার্ট এস মুল্লিকেন মলেকিউঙার অববিটাঁপ পন্ধতির 
( মাকিন ) সাহাযো রাসায়নিক বগু' এব অপুর 
ইলেকট্রনীক গঠন বিষযঞ্ষ গবেষণা 


ম্যানফ্েড আইগেন (জার্মীন) তাত্ক্ষণিক শক্তির (পার্শশ অভ এনার্জি) 

রোনান্ড জি ভন্বু নরিশ £গনাগে অতিক্রুত ঘটে এমন বাপায়নিক 
(ব্রিটিশ ) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা 

স্যার জর্জ পোর্টার ( ব্রিটিশ ) 

লার্স ওন্সাগের (মাঞফিন, 'থার্োভায়ানামিক্প অভ ইরিভাপিবল্‌ 

নরওয়েতে জন্ম ) প্রলেস” এর উপর মৌলিক আবিষ্কার 


টি 


শাবীব এবং চিকিৎস! বিজ্ঞান 
লা 


সাল বিষয় 
১৯০১ এমিল এ ফন বেহ রিং সিরাম বিষয়ক চিকিৎসা, বিশেষ করে 
€ জার্মান ) ভিফথেরিয়ার প্রতিরোধে 
১৮ ২ শ্ার রোনান্ড রস (ব্রিটিশ ) মানব দেহে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের 
সংক্রামন পদ্ধতি আবিষ্কার 


১৯*৩ নিলস আর ফিনসেন (ভেনিশ) উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে ত্বকের টিউবার 
কিউলোসি চিকিৎসা, বিশেষ করে 


লিউপাস ভালগারিস রোগ প্রসঙ্গে? 
১৪ ৪ আইভান পি প্যাভলত পরিপাক পদ্ধতিতে শানীবৃত্তীয় ঘটনার 
( সোভিয়েত ) সম্পর্কে গবেষণ! 
১৯ € ববার্ট কচ (জার্জান ) টিউবারকিউলোসিস সম্পার্িত গবেষণ! 
এবং আবি্ষার 
১৯ ৬ কামিল্লে! গলগি ( ইটালীয় ) ্বামুতত্ত্রের গঠন 
সানতিয়ালে! র্যামে | ওয়াই 
কাজাল ( ম্প্যানিস ) 
১৯*৭ চালল এল এ লাতের1 রোগের ব্যাপারে প্রাটোজোয়ার 
(ফ্রান্স) ভূমিক। 
১৯*৮ পল এহ রলিশ (জার্মান ) রোগ প্রতিরোধের উপর গবেধণ! 
এলি মেচ নিকফ ( ফরাসী, 
লোঁভিয়েত দেশে জন্ম ) 
১৯৯ এমিল টি কচার (হ্থুইস ) থাইবয়েড গ্রাণ্ড সম্পর্চিত শারীরবৃতত, 
রোগ এবং শল্য চিকিৎস! 


১৯১ জ্যালব্রেখ ১ কোৎসেল কোষ বসায়ন , প্রোটিন এবং নিউরিয় 
( জার্মান ) বস্ত সামগ্রীর সাহায্যে বিশেষ এই 

বিজ্ঞানের প্রসাহ 

১৯১১ আলতার গুলস্্াও (হথইভিশ) চোখের “ডাইঅপত্রিকৃস' বিষয়ক গবেষণ। 
১৯১২ আযালেকসি কাষেল (মার্কিন) ক্ষতস্থান সেলাই, রক্তনালিকা এবং 
দেহের বিভিন্ন প্রতাঙ্গের প্রতিস্থাপনের 

উপর গবেষণ! 


১৬ 


সাল নাম বিষয় 


১৯১৩ চালন আর রিচেত (ফরাস্ট) ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং আলাঙ্গি 

১৯১৪ ববার্ট বাবানি (হাক্ষেবীয় ) অন্যকর্ণের শারীবৃস্ত এবং রোগ । 

১৯১৫ ১৮ পুরস্কার দেওয়া হয় মি। 

১৯১৯ জুলে বোর্দে (বেলজিয়ান) বোগ প্রতিরোধ বিষয়ক আবিষ্কার 

১৯২ শাক এ এফ ক্র (ডেনিশ) ক্যাপিলারি মোটর বেগুলেটিং পদ্ধতি 
আবিষ্কার 

১৯২১ পুরুস্কার দেওয়া হয় নি। 


১৯২২ আকফিবজ্ড ভি ছিল (ব্রিটিশ) পেশীতে তাপ সঞ্চায়েব কাহণ আঁবিষার, 
অদটো এফ মায়ারহফক পেশীতে অকৃমিষ্ধেন এবং লাকটিক 
€জার্ধান ) আপিতেব পারম্পস্বিক বিপাপটায় সম্পর্কে 


আবিফায 
৯২৩ ফ্রেভরিক জি বাঁলটিং ইনন্থালিন আবিষায় 
( ক্যানাভিয়ান ) 
জন জে আর মাকলিঅড 
( ক্যানাডিয়ান ) 
১৯২৪ ভিলেম আইনটোভেন উলেকট্রোকািযো পাঁষেক পদ্ধতি 
( ভাচ ) আবিষ্কার 


১৯২ পুরস্কার দেওয়া হয় নি। 
৯২৬ জোহানেস এ জি ফিবিগার ইদুবে কানসারের অন্রূপ রোগ শি 
( ভ্যানিশ ) 
১৯২৭ জুলিয়াস ভ্যাগনার জাউরেগ সিফিলিস সম্পর্িত মানসিক রোগ 
( অস্রিয়ান ) এবং পক্ষাথাত চিকিৎসায় ম্যালেবিয়ায 
ইংজেকশন 
১৯২৮ চালস জে এইচ নিকোল টাইফাল রোগের উপর গবেঘণা 
( ফরাসী ) 
১৯২৯ ক্িশ্চিয়ান আইসম্যান (ভাঁচ) ভিটামিন বি এর অভাবে শরীরের ক্ষতি 
স্যার ফ্রেতরিক জি ইন দেছের বৃদ্ধিকারী ভিটামিন আবিষ্কার । 
ৃ ) 


২১১ 


১৭৩০ 


১৯৩১ 


১৪৬৬ 


১৪৩৪ 


১৯৬৩৫ 


১৪৯৩৭ 


১ 7৩৮ 


১৪৩৪৯ 


নাম বিষয় 
কালপল্যাগুজ্টাইনার মানব রক্কের় ফ্োণীবিভাগ 
(মাঞ্চিন, অ্্রিয়ায় জন্স ) 
অটো এইচ ভাববুর্গ (জার্মান) শ্বসনে সাহায্যকারী এনজাইম সমূহের 
প্রকৃতি এবং কার্ধাবলীর উপর গবেষণা 


এভগান ডি আঁদ্রে (ব্রিটিশ) ফু কোষের কার্ধাবী সম্পঙ্কিত 


স্ার চালস এস শেরিংটন আবিষ্কার 
(ব্রিটিশ ) 
টমাস এইচ মরগ্যান বশগতির ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের 
( মাঞ্কিন) ভূমিকা 
জর্জ আর মিনোট (মান্ধিন) রকচ্ঘজতা রোগ চিকিৎসায় লিভারের 
উইলিয়াম পি মারফি (মাক্কিন) ব্যবহার 
জর্জ এইচ হুইপ ল (মাফিন) 
হানস্‌ ম্পেমান (জার্মান ) ভ্রণের বিকাশ লাধনে অরগ্যানাইজার 
ইফেক্ট' আবিফার | 
স্তার হেনরি এইচ ডেল ন্্াযুর স্পন্দন পরিবাহিতায় রাসায়নিক 
(ব্রিটিশ ) অপুর ভূমিকা 
অটো! লোযেভি (মাঞ্িন 
অস্বিয়ায় জন্ম ) 


আলবার্ট জেপ্ট গিওরগি ফন শরীরের বিপাকীয় কাজে ভিটামিন সি 
নাগিবাপলট্‌ এবং ফিউমাবিক আ্যাসিভের ভূমিকা 
( মাঞ্ধিন, হাঙ্ষেরীতে জন্ম ) 


কনেজে জে এফ হেমানস শ্বাসকার্ধ পরিচালনা “সাইনাস' এব" 
( ৰেলছিত্কান ) আযাঙরুটিক'-এব কার্ধাবলী 

গেরহার্ড ভোষাগ ক ব্যাকটেরিয়া ছটিত রোগ নিরাময়ে 
( ছধার্যান ) প্রনটোধিল' নামক ওয়ুধের ভূতিকা। 
(রাজনৈতিক চাপে পুরস্কার নেন নি। 


১৯৪*-৪২ পুবস্কাব দেওয়া! হয় নি। 


৯১৭ 


১৪৪৩ 


১৪৯৪৪ 


১৯৪৫ 


১৯৪৬ 


১৯৪৭ 


১ ৯ ডিস 


১৯৪৯ 


নাম বিষয় 
হেনরিক সি পি ভাম ভিটামিন কে আবিষ্কার 
( ভেনিশ ) 
এভোয়ার্ড এ ভ়সি (স্াঞ্চিন) ভিটাঁফিন কে'র রাসায়নিক ধর্ম আবিষ্কার 
জোসেফ আরলাঙ্গার একক ক্ষানৃতন্বর বিশদ কার্যাবলী । 
(মাঞ্কিন ) 
হাবার্ট এস গাৎসের 
( মাক্ষিন ) 


সার আলেকজাগ্ডার ফ্রেমিং পেনিসিলিন এবং বিজিন্ন রোগ নিরাময়ে 
( ব্রিটিশ ) তায় ভূমিকা আবিষার 
আনস্ট বি চেইন 
(ব্রিটিশ, জার্মানিতে জন্ম) 
স্কার হাওযার্ড ভ্রু ক্রোধ 
(ব্রিটিশ, অস্রিয়ায় জাত ) 
হারমান জে মূলার একস বশ্মির সাহাঘো গ্রিউটেশন 
(আমেরিকান ) 
কাল এফ কোঁরি অঙ্ুঘটক পদ্ধতিতে গ্লাইকেজেনের 
(মাঞ্কিন চেক বংশ) রূপার 
গের্টি টি কোরি 
(মাক্ষিন, চেক বংশ) 
বানাদেো! এ হাউসে 
(আর্জেনটাইন) 
পল এইচ মূলার (সুইস) কীট নাশক হিসেবে “ভি ভি টি'র ক্ষমতা! 
ওয়াটার আর হেস (সুইস) শরীরের অন্তবর্তী অঙ্গ-প্রতাঙ্গের কাজ 
কর্ম চালান ব্যাপারে অন্ধিফের বিডি 
অংশের ভূমিকা 
আনতোনিগ মোনিজ কোন কোন 'সাইকোনিল' ফোগের 
( পতুপীজ ) ক্ষেজে “প্রিফস্টাল লোবোটসি'র ভূমিকা! 
কী, তা আবিকাক 


১ 


১৯৫৬ 


১৯৫১ 


১৯৫২ 


১৪৫৩ 


১৯৫৪ 


১৯৫৫ 


১৪৯৫৩ 


১৯৫৪৭ 


নাম বিষয় 


ফিলিপ এস হেন্চ (মাফ্রিন ) 'জ্যাদ্রিনীল করটেক্‌্স' সম্পর্চিত হয়মোন 
এভোয়ার্ড সি কেনভল আবিষ্কার এব তাদের রাসায়নিক গঠন 
(মাঞধিন) ও জৈবিক প্রতিক্রিয়! সম্পর্কে গবেষণা 


টাভিউপ রাইখস্টাইন 
আইস, পোল্যাণ্ডে জন্ম ) 
ম্যাক্স খেলার (মাক্কিন, গীত জর সম্পফ্িত আবিষ্কার এবং তার 
দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম) নিরাময় 
সেলমান এ ওয়াকসমান খ্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিফার, টিবি'ৰ প্রথম 
(মাফ্কিন) আ্যার্টিবাইওটিক ওষুধ 
হানস এ ক্রেবস (ত্রিটিশ, সাইট্রিক আযাসিড় চক্র জাবিফার 
জার্মানিতে জন্ম) 
ক্রিজ এ লিপমান (মার্কিন, কোএনজাইম এর আবিষ্কার এবং বিপা 
জার্ধানিতে জন্ম) কীয় কাজকর্মে তার ভূমিকা 


জন এফ এনভারস (মাফ্কিন) গবেষণাগারে বিভিন্ন কোবকলার কাল 
টমাস এইচ ওয়েলার চার এ 'পেলিওমাইয়েলাইটিস' তাইরাস 
(মাকিন) ফ্রেডারিক সি এর বশবৃদ্ধি করার পদ্ধতি আবিষ্কার 
ববিনস (মাঁফিন) 
আলেক্‌্ন এইচ টি থিওরেল “অক্সিতেশন এনজাইম বিষয়ক 
(স্থইডিস) আবিফার 
আদরে এফ কোরনাদ হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় 'ক্যাথেটাৰ' এর 
(মাক্কিন, ফ্রান্সে জন্ম) ব্যবহার এবং রক্তসঞ্চালনে রোগসংক্রাস্ত 
তারনার ফরৎসম্যান (জার্মান) পরিবর্তন (প্যাথোললিক্যাল চেঞ্জেস) 
ভিকিনসন ভব রিচার্ডস 
জুনিয়ার (মাফিন) 
দানিয়েল বতেত (ইটালিয়, , কয়েকটি রাসায়নিক যৌগের সংক্সেষণ 
সুইস, বংশ) যাঁশবীরে কোন কোন বস্ত উৎপাদনে 
বাধ! দেয় 


২১৪ 


১৯৫৮৬ 


১৪১৫৪ 


১৪৩০ 


১৪৬১ 


১৪৩২ 


১৪৪ 


১৪৫ 


না বিষয় 
জর্জ তবু বিডল্(মাফিন) শরীরে নির্দিষ্ট রাপায়নিক কাজকর্ম 
এভোয়্ার্ড এল টাটুন (ফার্ষিন) চালনার ব্যাপারে “জিন' এর নির্দিষ্ট 
জোহুয়! লেভারব্যার্গ (যাঁফিন) ভূষিক! আবিষ্কার 
আর্থার কর্নবার্গ (মাক্িন) জ্ববিক পদ্ধতিতে “আন এন এ' এবং 
সিতেরে! ওকোয়! (মাঞ্িন, “ডি এন এ'র সংঙ্গেষণ পদ্ধতি আবিষ্কাঝ 
স্পেনে জন্ম) 
টার এফ ম্যাকফারলেন বোগ প্রতিয়োধ ক্ষত! আয়ত্করণ কী 
বার্নেট (অস্ট্রেলিয়ান), পিটায় বি ভাবে ঘটে ভাষ উপর গবেষণা 
মেভওয়ার় (ত্রিটিশ, আঁজিলে 
জন্ম ) 


জর্জ ফন্‌ বেকেসি অন্তংকর্ণের “কক্লিয়া' (০০০)1৩৪ শব 
(মাফিন, হাক্ষেরীতে জন্ম) সংবেদী হস্ত) কী তাবে উদ্বীপ্ত হয় এবং 
কাজ করে ভাব উপ আবিষার 


ফ্রাম্দিস এইচ সি ক্রিক নিউক্লিয়ার আঁলিভেয় আণবিক গঠল 
(ব্রিটিশ, জেমস ডি ওয়াটসন আবিষ্কার ও জীবদেছে জৈবিক বার্ড! 
(সাকিন) মরিস এইচ এফ শরবরাছের বাঁপান্কে গাম্ধ তাৎপর্য কী 


উইলকিনস (স্রিটিশ) সে সম্পর্কে আবিষ্কান্ব 

স্টার জন সি একৃকল্স স্বাতবু কোষের আবরণ সংক্রান্ত 

(অস্ট্রেলিয়ন), আলান এল আবিফার 
হজকিন (ব্রিটিশ, আনদ্র 
এফ হাক্সলে (ব্রিটিশ) 


কনার্ড এ রক (মাঁঞ্িন) কোলেস্টারোল এবং ফ্যাটটি-আ্যাশিঙ 
ফিওভোবর লিনেন (জার্ধান) সম্পর্কিত বিপাকীর কাছকণ কী ভাখে 
চলে তার উপর গবেষণ' 
ফ্রাঙ্কোইস জেকব (ফরাসী) জীব কোষের নিয়নণ ব্যবস্থা, যা এন” 
আরে লাউফ (ফরাসী) জাইয এবং তাইবাস সংক্েষখে “জিনস 
জাকুয়েস মনদ (ফরাসী) নিয়কণ বাবস্থা! বুঝে নিতে লাহাহ্য 
করেছে 

ন১৫ 


১৯৩৬ 


১৪৯৬৭ 


১৯৩৬৮ 


নাষ বিষয় 
চার্পল ধি হাগিনস্‌ (মার্কিন) হরমোনের সাহায্যে প্রন্টেট ন্যাণ্ডের 
ক্যানসার চিকিৎল৷ পদ্ধতি আবিফার 
ফ্রান্গি পেটন রাউস (মাঞ্চিন) মূরগিত্ দেহে টিউমায় কৃষ্টিকাদী ভাই- 
বাসের উপব্ষ গবেষণা । ক্যানষার ক্াটির 
মূলে ভাইরাসও যে কাজ করে এই 
গবেষণার সাহায্যে তিনি তা আবিষ্কার 
করেছেন 
রাগনার গ্রানিট (সুইডিস, রাসায়নিক বসন্ত এব দৃষ্টির ব্যাপাৰে 
ফিনল্যাণ্ড জন্ম) হলডেন শারীরবৃত্ীয় ঘটনাবলীর সম্পর্ক 
কেফার হার্টলাইন (মাফিন) 
জর্জ ওয়ান্ড (মাকিন) 
রবার্ট ভ্রু হোলি (মার্কিন) ছ্েনেটিক কোড' এর ব্যাখা করে 
হরগোবিন্দ খোরানা জীব কোষের কার্যাবলী বিশ্লেষণ 
(মাকিন, ভারতীয় ব২শধর) 
মার্শাল ডু নিরেনবার্গ (মার্কিন) 


পারার 


